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শ্রীবজেন্দ্কুমার দে 


কলিকাতার সু গ্রসি্ 
“নব রঞ্জন অপেরা পার্টি” কর্তৃক 
যশের সহিত অভিনীত 


-নির্মল-সাহিত্য-মন্দির_ 
২৬।২এ, তারক চ্যাট'্জী লেন, কলিকাত|।' 
শ্্ীনির্মলচন্দ্র শল কর্তৃক 
গ্রকাশিত। 


সন ১৩৬৭ সাল। 


সহ ১ ডি লি সিটি পি শি পি এ ২৯৮ লি সি পপ টি নল তি সি 


পার সংবাদ ! আনন্দ সংঘাদ ! 


কুচবিহারের দেওয়ান হাটের মানপত্র ও 
নওগার জুরিয় থেকে স্বর্ণপদক গ্রাঞ্চ 


শীনির্মভ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রতি 
সামাজিক নাটক 


প্রেমের মারি ভীতে 


লক্ষ লক্ষ দর্শকের অকুণ্ প্রশংসাধন্য “প্রেমের সমাধি 
তীরে” নাটকে নাটাকার সমাজ চিন্তার যে বাস্তব 
ছবি একেছেন এককথায় তা অতুলনীয়-নঅনবগ্ | 
মাল। আর দিপালী ছুটি ভিন্ন রুচির নারীকে নিয়ে 
এ নাটক গড়ে উঠেছে। একজন অতি আধুনিকা, 
স্বেচ্ছাচারিণী। আর একজন স্বামী অনুরাগিনী, 
সহনলীলা, আদশমধী ! একদিকে পরকীয়। প্রেমের 
মন্ত্ুত অগ্যর্দিকে প্রকৃত প্রেমের অসহায় কারা। 
এই সংঘাতের মধ্যে প্রেমের সমাধি তীরে দাড়ালো 
ক।র1+ কেন মাল। ছিন্নকিন্ন হয়ে ঝরে গেল 
উচ্ছল বহু পত্ঠীক লম্পটের পদপেষণে ? হত- 
ভাগিনী কি পেরেছিল তাব বালা প্রণক্মনী মিলকে 
ভুলতে? পতিঠালয়ে স্বৃতাশষা য় কাকে শেষ 
দেখ! দেখতে চেয়েছিল? পেয়েছিল কি তার দেখা ? 
সংলার ভেঙে যে সংসার গড়তে চেয়েছিল সেই 
দিপালীর কি হোল? 

মুখরোচক ভাষায় এ নাটকে আকর্ষণ ৃষট 

নিপ্রধোজন | হুমধুৰ সংলাপ. অপূর্ব দৃশ্য- 
সজ্জা! । প্রেমের সমাধি তীরে আজও 
অগ্রদুতত মাটা সংসদে সগৌরবে 
অভিনীত হচ্ছে। 


সব্যসাচী রচিত 
রূপ হল অভিশাপ 


রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
বক্্ে বছলে রক্ত 
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মরমী নাট্যকার, ক্ষুরধার সমালোচক 
অগ্রজপ্রতিম 


শত্রীশচীন্ত্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 


করকমলে__ 


গুণমুধ গ্রন্থকার 


ভ্চ্সিল্ষ 


কক? 


. কবিকন্ধণ চর্ডীর অন্তগ্তি কালকেতুর চির্ঘধূর আখধ্যায়িকা 
“অবলম্বনে “চতীমঙ্গল” নাটক রচিত । অতি অর সময়ের মধ্যে গার 
প্রয়োজনে এই নাটক আমাকে লিখিতে হইযাছে। লেখার পরে 
লংশোধনের অবসরও আমি পাই নাই। কিন্তুরীর লীলায় হ্ব্ণগোধিকা 
দেবীযূতি ধারণ করে, সাধন-ভজনহীন মূর্খ নিযাদ হয় জ্ঞানীর শিরোদ পি, 
তার অন্গুগ্রহের স্পর্শে সবই হয় রমণীয়। এই নাটক নবরগন অপেরাকে 
অভূতপূর্ব যশ ও সন্মান আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু রথ ভাবে আমি 
দের, পধ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।” 
সংগঠকের! যাই মনে করুন, আমি জানি চণ্ীমঙ্গলের অসামান্য 
কতিত্বের মূলে তারাও নন, আমিও নই,_মঙ্গলকে মর্তের ভাঙী" ঘরে 
টানিয়। আনিয়াছিলেন চণ্ডী নিজে। 

আমার এ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজ1 | ধন্যবাদ নিশ্রয়োজন, আত্মগ্রসাদ 
নিরর্থক। সবার ধিনি জননী, তার কাছে শুধু এই জিজঞানা।-“রয়েছ 
তুমি, একথা কবে জীবনমাঝে সহ হবে?” ইতি 


পরিচিতি 


_-পুরুষ-_ 

শিব (মঙ্গল ), নন্দী, নীলাম্বর (কালকেতু ) 
সঞ্জয়কেতু *** কালকেতুর খবর । 
মগ 1. ব্রাহ্মণপপ্ডিতবপ্ 
শিরোমণি 
ভাভ দত্ত কালকেতুর গ্রামবাসী 
রামসাগর এ শ্যালক। 
বাটুশ কালকেতুর শ্যালক। 
ময্রধবজ কলিঙ্গরাজ। 
কুগুল এ জেঃষঠপুত্র 
কংকণ কনিষ্ঠ রাজপুত্র ।, 
নিমাই পুরোহিত । 
রদ্ুপতি *** সৈম্তাধ্ক্ষ | 

রক্মী, শিবাহৃটিগণ, দেবদাসগণ। 

ছায়াবতী (ফুল্পরা) -"* কালবেতুর স্ত্রী।' 
অশ্রুমতী ৮" কলিজের রাশী। 
টিয়া *** কালকেতুর ভগ্মী। 
সোনাবে৷ ১" ভাড়দতের স্বী। 


দোরিসাগণ.পররদুরীগণ্ | 


নন্বিকেশ্বর | 


শিব। 


নন্দিকেশখ্বর | 


শিব। 
নন্দিকেখর | 


শিব। 
নন্দিকেশ্বর | 


নন্দিকেশ্বরের প্রবেশ । 


পুনঃ পুনঃ কেন কর জ্ঞাবাহন? 

কাজ নাই মোর? বাটিতে হবে না ভাগ ? 
তোমার ফণীর তরে ছুধকলা 
হবে না যোগাতে ₹ যওড মহারাজ 
ঝছিবে কি উপবাঁসী? সপ্ুতীর্ঘজঙগে 
মাকি আজ করিবে না মান? 
সত্য, যা কহিলে নন্দি? 
ইন্দপুত্র নীলান্বর লোমশ মুনিরে 
করিয়াছে অপমান ? 
অপমান কি না, তুমি নিজে 
বুঝে দেখ। আমি যাহ। দেখিয়াছি 
দশবার করিয়াছি নিবেদন । 
তৃপ্তি যদি তাতেও ন! হয়ে থাকে, 
শোন তবে আরে। একবার। 

বল--কি দেখিলে সমুদ্র-সৈকতে ? 
দেখিলাম, দীর্ঘকাল ধরি সেথ। 
তোমার তপশ্চা করে তাপসপ্রধান। 
দেবরাজ ভাবিলেন, 

মুনি বুঝি কেড়ে নেবে স্বর্গঃণজ্য তার |! 
মুর্খ দেবরাজ । 

ঘটে তার ধত বুদ্ধি, 
বত অন্ত্র ছিল, 


(২ ) 


শচদ] ] 


শিব। 
নন্দিকেশ্বর | 


শিব। 


চতীগেগর 


একে একে লৰি হল নিয়োজিত 
মহবির ভাঙিতে ধেয়ান ! 

ঘোর রবে অশনি ডাফিল, 

মগ্রদেহে নাচিল অগ্মরাদল. 

উচৈৈঃশ্রধা চিছি শব্ষে ভরিল ভুবন, 
এররাবত নাদিল সঘনে, 

মুযলের ধারে অবিশ্রাপ্ত হুল বৃষ্টিপাত। 
তবু হায়, ভাঙিপ না৷ খবির ধেয়ান-! 
আশ্চর্য তপন্বী! তারপর ? 

তারপর একদিন ইন্দ্রপুত্র নীলাশ্বর 
লোমশ মুনিবের গিয়া কহিল হাসিয়া, 
“হে তপস্থি, কেন সও শীতাতপ 

সমুদ্র সৈকতে? ধ্যান ভেঙে উঠে এস, 
অপূর্ব কাঞ্চন-সৌধ অবধিলম্ষে গড়ি দিব 
তোমার লাগিয়া। শতেক রূপসী কন্তা 
অহ্রহঃ পদসেবা করিবে তোমার । 
নিদাঘের খরতাপ, বরিষ'র জল, 
মাঘের প্রচণ্ড শীত--শীর্ণ ক্রি 
কয়িয়াছে বরতছু তব, 

সেবার প্রলেপ দিয়া 

সহল্র উর্বণী রস্তা ঘুচাইবে অবসাদ । 
বটে! কোথা সে পামর ? 


নন্দিকেখবর । কথাটাই শোন আগে, 


পরে করে! তর্জন-গর্জন। 
€ ৩) 


চণ্ভীমঙ্গল 


শিব। 
নন্দিকেশ্বর | 


শিব। 


[ হুচন। $ 


বলে য! নির্যোধ, বিলম্ব সহে না আর। 
হাসিয়া! কহিল! মুনি, 

“ফিরে যাও ইন্দ্রের নন্দন ! 

শিবের দর্শন লাগি করিতেছি তপঃ 
শিব ছাড়া আর কিছু কাম্য নহে মোর। 
উর্বশী মেনক। রস! মাতৃসম! মোর । 
শ্বর্যে আমার কিছু নাহি গ্রয়োজন। 
আমি বারে চাই, 

সর্বত্যাগী তিনি ভোলানাথ । 

অন্নপূর্ণা বনিত৷ তাহার, 

তবু সে পাগল ভোলা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে 
ভিক্ষা মাগে দুয়ারে দুয়ারে । 

তারই নাম ন্মরি গৃহ ছাড়ি 

আসিয়াছি দূরে। 

সমুদ্র-সৈকত মণিময় হমর্য মোর, 

নুর্য তাপ, বরিষার ধারা 

পুষ্পবৃষ্টি মোর কাছে।” 

ধ্যানরত তপস্বীর হেন অপমান ! 
ইন্দ্রলোকে বাও নন্দি, 

ইন্্রপুত্র নীলাম্বরে এই দণ্ড 

জানাইও আহ্বান আমার। 

ব্রন্মানন্দ লাভের পিয়াপী 

নিষ্পাপ খবিরে যার এত হেয় জ্ঞান, 
দেবলোকে নাহি তার স্থান। 


€॥ ৪ ) 


নুচনা ] 


নীলাম্বর | 
শিব। 
নীলাদ্বর। 


শিব। 
নন্দিকেশ্বর | 
নীলাস্বর। 


শিব । 
নন্দিকেশ্বর | 


নীলার | 
নন্দিকেশ্বর | 


নীলাহ্থর। 
শিব। 


চণীমগল 


নীলাম্বরের প্রবেশ । 


জয় শিব শল্তু। 

কে? 

নীলাম্বর অধীনের নাম, 

দেবরাজ পিতা মোর । 

তুমিই সে নীলাম্বর ? 

শিবালোকে কিব৷ প্রয়োজন ? 
গিয়াছিস্ব সমুদ্র-সৈকতে। 

দেখিলাম, বিচিত্র বর্ণের অপরূপ 
অসংখ্য ধৃতুরা ফুল ফুটিযাছে সেথা । 
অমনি পড়িল মনে শংকরের কথা। 
পায়ে তার অর্থ দিতে আনিয়াণ্ছি 
কুহ্নুম-সম্ভার | 

নন্দি, ফেলে দাও অর্থ পামরের। 
[ নীলান্বরের হাত হইতে পুষ্পার্থ টানিয়। নাক্ষপ ] 
ফিরে যাও বাসব-নন্দন, 

শৃগপাণি অর্থ তব করে না৷ গ্রহ্ণ। 
কেন? 

কেন কি আবার? 

তুমি বাপু লোক ভাল নও। 
লোমশ যুনিরে তুমি করিয়াছ অপমান । 
মিথযাকথা। 

মিথ্যা? পাষগু ছূর্জন, 


(৫ 9 


হণ্তী মজল 


নীলাম্বর | 


শিব। 


[ হুচন। ; 
স্লাগর-নৈকতে বসি মুনি করে 
শিবের ধেয়ান, 
তোমাদের কিবা ক্ষতি তায়? 
কার কাছে শুনিয়াছ, 
ইন্দ্ত্ব লাগিয়া মুনি করে জপতপ? 
সর্বত্যাগী নিষ্ফাম তাপস বলি 
ত্রিভুবনে বিদিত সে জন, 
শিবের দর্শন লাগি করেছে জীবনপণ। 
কি ছার ইন্ত্রত্ব তার কাছে? 
ত্রিলোকের আধিপত্য তৃণজ্ঞান তার। 
তাহারে দেখাও তুমি ত্রশ্বর্ষের লোভ? 
কথা শোন মহেশ্বর ! 
সজ্ঞানে মুনির আমি 
অপমান করি নাই কছু। 
হেরিলাম যবে তেজঃপুঞ্জ কলেবর 
রই অতি খর হৃুর্যতাপে, 
শ্শ্রু বেয়ে দরদর ঘম বেয়ে যায়, 
কহি সত্য বাণী, বাঞজুল অন্তর মম) 
দেবতার শ্বাশ্বত করুণ! 
উথলিয়৷ উঠিল হৃদয়ে মোর। 
তাই তারে ছুটি কথা কয়েছি পিনাকি। 
যুগে যুগে মর্তবাসী 
যে-কেহ করেছে কভু কঠোর সাধনা, 
তারি ভয়ে খরহরি কম্পমান 
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হচন1] 


নন্দিকেশ্বর | 


নীলাম্বর। 


নন্দিকেশর। 
নীলাম্বর ৷ 


চণ্ডী 


দেবেজ্জ বাবব ; ভাঙিতে তপস্যা তার 
উর্বশী মেনক! রস! সাজিয়াছে রখে। 
কেন? ইন্দ্রত্ব কি এতই হুল'ভ 1. 
মর্তবাসী করিবে সাধনা, 

দেবতারা বাধ! দিবে তায়? 

দেবতার এই কি স্বরূপ? 

ভাল কাজ কর নাই বাপু। 

শিবভক্তে নাড়। দিয়া 

শিবেরে করেছ অপমান । 

যাও যাও, বিল্বপত্র নিয়ে এস, 

চরণে অঞ্জলি দিয়া করজোভে 

ক্ষমা ভিক্ষা! কর। 

নহি আমি অপরাধী, 

চাহিব না ক্ষমা। 

তবে মর। আমার কি এল আর গেল? 
অপরাধী তুমি মহেশ্বর, 

অতিথির করিয়াছ অপমাঁন। 
ব্রিলোকের শ্রেষ্ঠ তুমি, 

দেবের সমাজে তব মহাদেব নাম। 
জিভ্ুবনে তোমাব যে নাহি বিচারক ॥ 
তাই কর্য তব নিক্ষলুষ, 

বাক্য তব বেদ, শত ভূল তব 
দেবতার লীলা। 

'ধিচারক ।থাকিত যদ্যপি, 
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চণ্ডীসদল 


শিব। 
নন্দিকেশ্বর | 


নীলাম্বর ৷ 
শিব। 


নীলাশ্বর। 


[ হাচন। », 


এই তুচ্ছ দেবতার কাছে 

নতশিরে তোমারে চাহিতে হত ক্ষম। ! 
কি? 

দূর হও দেবতার কুলের পাংশুল; 
নহে ত্রিশূলের অগ্রভাগে 

পাপ দেহ বিদ্ধ করি 

মহাশুন্তে কবিব নিক্ষেপ। 

স্তব্ধ হও ভূত। 

শোন, শোন হুরাঁশষ, 

ব্যাধসম নিষ্টপ্ হৃদয় যার, 

স্বর্গে ভার তিলমাত্র স্থান নাহি হবে। 
মর্তযোনি প্রার্থ হও, 

ব্যাধের আচার তব. . 

ব্যাধের আলয়ে তুমি লভ গে জনম। 
তাই হোক ভোল! মহ্শ্বের। 
দেখিয়াছি দেবের সমাজ । 

মানুষে বন্দনা গায়, 

সবপুণ্য দেবতারে করে সমর্পণ, 
দেবতারা তাই অতি মহৎ সংসারে। 
বুকের পাজর খুলি দিয়াছে দধীচি, 
তাই বজ হয়েছে নির্নাণ। 

নরের মহত্ব চুরি করি 

মহান্‌ হয়েছে দেবকুল। অভিশাপ তৰ 
বরসম শির পাতি করিম গ্রহণ। 


0৮) 


ছায়!। 


নন্দিকেশ্বর | 


শিব! 
নন্দিকেশ্বর | 


চণ্তীহঙল। 


যাব আমি মর্তধামে, 

নিকষ এ ম্বর্গ লয়ে 

তোমরাই থাক ভোলানাথ। 
ধরায় মাটির ন্বর্গ করিব নির্মাণ। 


ছায়ার গবেশ । 


ভাল কীতি রাখিলে শংকর | 
শৃঠির মল তরে কালকৃট 

করেছ ভক্ষণ, চন্দন পুরীষে তব 
সমজ্ঞান জানি। 

কোটি কোটি দেবতার 

মধ্যমণি তুমি মহেশ্বর, 

এই তব দেবত্বমহিম। ? 

লঘ্ঘপাপে গুকদণ্ড দিলে ? 

যাও দেবি, ফিরে যাঁও ঘরে। 

এ ব্যাটা পাগল, 

সারাদিন খায় নাই ভাঙ। 

ওর কোন দোষ নাই দেখি। 
আমি ভাঙ বাটিতে ভলেছি, 
মহ্ষির কথ| আমিই তুলেছি কাণে» 
শাপ দিতে আমিই বলেছি। 
বাচালতা করে। না নির্বোধ। 
তুমি চুপ কর। 

খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ নাই, 


৯) 


চগণ্ডীমজল 


শশিব। 


“নীলাম্বর। 


[ দুচেশ। & 


যারে তারে দাও বর, 

শাপ দেবে যখন তখন । 

দেখিয়াছ ঘুঘু শুধু, দেখ নাই ফাদ। 
শোন মহেশ্বর ! | 

শৈশবে তোমারে পৃজি পেয়েছিনু বর- 
হইবে না মোর পতিশোক জাল।। 
অভিশাপে তব পতি মোর 

যাবে মর্তধামে, আমি রব 

শুন্য স্বর্গে দিবানিশি ফেলিতে নিশ্বাস, 
হেন নারী ছায়াবতী নয়। 

বর তব সত্য হক। 

বতিকা লইয়! হাতে আগে যাব আমি, 
পতি মোর আসিবে পশ্চাতে । 

হে শংকর, লহ মোর সহল্স প্রণাম। 
মাতা, তোর কথা আমার ত ছিল না শ্মরগ। 
অশ্রু নামে ছুনয়নে মোর 

স্বরগের পারিজাত, 

মর্তধাম নহে তোর স্থান। 
ত্রিদশ-মালয় ছাড়ি যেয়ে! না জননি। 
মিথ্যা হক শংকরের বর, 

ত্র্গধামে অক্ষয় বটের সম 

রহ তুমি মাতা। 

কোথা যাবে ছায়া? কুম্থম-কোমল! তুমি ॥ 
শুনিয়াছি মর্তধাম দুঃখের আগার। 
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শচন| ] চণ্ডী মজা 


ছায়!। তার চেয়ে ছুঃখময় পতিশুন্ 
ব্রিদশ-আলয়। দেহ প্রতু পদরজ: শিরে। 
আমি যাই, তুমি যেন বিলম্ব করে! না । 
নন্দিকেশ্বর । অবুঝ হয়ো না মাগো?” 
ছায়!। নন্দি, যাও তুমি ইন্দ্রালয়ে। 
কহিও সবারে ডাকি, 
বাসবনন্দন পত্বীসহ মর্তধামে 
ছুদিনের তরে শুধু গিয়াছে ভ্রমিতে। 
শিবের শাপের কথা কহিও লা কারে। 
ত্বর্গধামে কেহ যেন নাঁছি করে 


শিবনিন্নাবাদ | 

শিব ও নন্দি। মা. মা, 

ছায়া । স্তব্ধ হও প্রাণবাধু মোর, 
হে জীবাত্মা, মিশে যাঁও 
পরমাত্মা মাঝে। 


অন্তর্যামি হে বিধাতা, 
মর্তধামে দেহ মোরে লভিতে জনম ! 
[ পতনোম্মুখ হইলেন, নীলাক্বর তাহাকে ধারণ করিলেন ] 
শিব। ছায়াবতি ! 
নন্দিকেশ্বর। দেবি! 
নীলাম্বর। শৃগ্া দেহ! দেবী নাই! দেবী নাই। 
মহেশ্বর! নির্মম ঘাতক ! 
এই তব দেবত্বমহিম! 
শারীহত্যা তব শিবালয়ে ! 
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শিব। 
নন্দিকেশ্বর । 


[ হুচন। £ 

শোন তবে পাগল পিনাকি. 
মর্তধামে তোমারেও যেতে হবে 
বনিতার সনে। পত্রীহারা নয়নে আমার 
যত ঝরে শ্রাবণের ধারা, 
তার চেয়ে শতগুণ আঅক্রম্োত 
বহিবে নয়নে তব। সামান্য কারণে 
আমারে দ্বিযেছে অভিশাঁপ-- 
নিষাদের ঘরে আমি লভিব জনম। 
নিষাদের পদপ্রান্তে নতজ।নু হয়ে 
কপাভিক্ষা তোমারে কগিতে হবে 
পাগল শংকর। বিদায়ের বেলা তবু 
তোমার চরণে করি সহত্র প্রণ'ম। 

[ছায়ার দেহ সহ প্রস্থান । 
তাইত, কি হল নন্দি? 
যাও-__যাও। যখন তখন না বুঝিয়। 
যারে তারে দাও অভিশাপ । 
ফল তার বোঝ এইবার 
দেবতাই দেখিয়া শুধু, 
জান না কি ভীষণ মানুষ৷ 
তুমি ত দেবাপিদেব, 
তোমারেও এক হাটে কিনে নিয়! 
অন্ত হাটে বেচিতে সে পারে। 
ভালই হয়েছে। মর্গে ত পাঠশালা! নাই ; 
শুধুই থেয়েছ ভাঙ, শেখ নাই কিছু। 
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শিব। 


চস্তীধ্জল 
মরতের পাঠশালে 
ঘাঁল করে শিক্ষা নিয়ে ফিরে এস ঘরে। 

[ গ্রস্থান। 

হে ধরণি, বুঝিয়াছি তোমারি এ 
আকুল আন্বান। যাবে শিব মর্তধামে 
মঙ্গল যুগতি ধবি, 
চণ্তীরূপে যাবে ভগবতী । 
চণ্ডীমঙগলের কথ যুগ যুগ ধরি 
ধরাধামে গাহ্িবে মানবকুল। 
বাসবনন্দন, পূর্ণ হক অভিশাপ তব। 


[ গ্রস্থান। 
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__ল্বজ্ভছিকজ্ল সসশ্ক্ে- 


প্রথম অংক। 
প্রথম ছৃশ্থয। 
কলিঙ্গ-রাজগ্রাসাদ 
মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির, প্রাঙ্গণ 
পুষ্পার্থ হস্তে দেবদাস ও দেব্দাসীগণের প্রবেশ । 


গীত। 


দেবদাসী ।-_- ও বাবা, দোর খোল গো, দোর থোল ! 
দেবদাস ।-- ও জননি, বেলা হল, আখি মেলে মুখ তোল । 
দেবদাসী।-- এনেছি ধূতরাকুন্মম, এনেছি বিশবপাতা, 
দেবদাস ।- এনেছি জবার মাল, গলে তোর দিব মাতা, 
দেবদাসী।-- সবারে বাঁচিয়ে রাখো, 

দেবদাস।-- চিরদিন অঠল থাকো, 

সকলে 1 আমাদের সুখের দোলায় যুগলে দোছুল দোল । 


রাণী অশ্রমতীর প্রবেশ । 


অশ্রমতী। পৃজারী কোথায়? এখনো মন্দিরের দোর খোল। 
হয়নি? কখন ভোগারতি হবে, কখন পুজে! হবে? ঠাকুর কি 
ভুলে গেছেন যে আজ কুমারের মানপিক পুজো? কুমারই বা 
এখনও আঁসছে না কেন? তারও কি খেয়াল নেই নাকি? হা 
করে বইলি যে সব? কথার জবাব দিতে হবে ন|? 

১ম! দেবদাসপী। আজ্ঞে মহারাণী,_- 


চণ্ডীমঙল [ প্রথম অংকে » 


অশ্রমতী। চুপ, বেনী বাচালতা৷ করলে তোদেরই আজ বলি 
দেব। কি ছাই ফুল এনেছিস দেখি। ঢাল সব পুম্পপান্রে। 
[ সকলে পুষ্পপাত্রে ফুল ঢালিয়৷ দিল ] ধুতরো, জবা আর বেলপাতা! ॥ 
আর যেন বাজার বাগানে ফুল ফোটে না। দূর, চুর, বেরিয়ে ঝা সব 
'চক্ষুশূল। [ দেবদাসীগণের প্রস্থান |] আমারি যেন সব দায়, আর 
কারও কিছু নয়। যার ছেলে তার বোধহয় এখনও ঘুমও ভাঙেনি। 
আর পূজারী ত একটি ক্ষুদে সম্রাট, যখন খুশী আসবেন,_ন! হয় 
না আসবেন। হবে না কেন? রাজা নিমাই ঠাকুর বলতে অল্ঞান ॥ 
নিমাই ঠাকুর যদি বলে, হৃর্য পশ্চিমে উঠছে, তাহলে পূর্ব দ্রিকটাই 
পশ্চিম হয়ে বাবে। দূর দূর। 

নিমাই ঠাকুরের প্রবেশ । 

নিমাই। কি হয়েছে মা-লক্ষমি? 
অশ্রমতী। এতক্ষণে আপনার আমবার সময হল? পুজো! 


করবেন কখন? 
নিমাই । বেনী বেল! হয়নি মা। আসতে একটু দেরী হয়ে 


গেল। ব্রাঙ্গনণী মাথার বন্ত্রণায় ছটফট কচ্ছিল কিনা, বেশ করে 


মাথাটা ধুয়ে দিয়ে এলুম। 
অশ্রমতী। কখন তার মাথা ধুয়ে দিলেন? 


নিমাই । এইমাত্র। 
অশ্রমতী। এইমাত্র? আপনার ব্রাঙ্গণী যে বহুক্ষণ রাজপ্রাসাদে 


বসে আছেন। 
মিমাই। তা তথাকতেই হবে। আজ হচ্ছে কুমারের মানসিক' 
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অশ্রমতী | অতএব আপনার স্ত্রীর মাথার যন্ত্রণা না হলেও 
হতেই হবে। 

নিমাই। স্ত্রীর নয়, ছেলের। 

অশ্রমভী। আপনার ছেলে যে গুনলুম মামার বাড়ী গেছে। 

নিমাই। তা জার যাবে না? এত করে বললুম, কুমারের 
মানসিক পূজো, বজ্জির ব্যাপার । এক! আমি সামলাতে পারব ন! 
গোপাল, তুই যাসনে। কার কথ! কে শোনে? ছেলে নয় মা 
লক্ষি, পিলে। ছেলে বটে আপনার,_হীরের টুকরো । ও বখন 
বড় হবে, একটা মহাপুরুষ হবে। 

অশ্রমতী। ছাই বুঝেছেন আপনি । আমার ছেলে বেঁচে থাকলে 
একটি মেরুদগুহীন কাপুরুষ হবে। 

নিমাই। তা--তা, আপনি যখন বলছেন, তখন হতেই হবে। 
তবে দেবাদ্জে অপরিসীম ভক্তি! 

অক্রমতী। ধ্লাড়িয়ে দাড়িয়ে বকবেন, না দরোজ। খুলতে হবে? 

নিমাই। তাত খুলবই। ওরে, ফুল বেপপাতা৷ ধুয়ে নিয়ে আয়। 
আমি তাহলে দোর খুলি গে। আচ্ছা মা-লক্মি, আপনার ছেলের 
মানসিক পূজে! কবে হখে? সেটাই ও আগে হওয়। উচিত ছিল। 

অশ্রন্মতী। আমার ছেলের জন্যে আমি কিছুই মানত করিনি । 
করেছি শুধু কুলের জন্য। 

নিমাই। তা ত করতেই হবে। নইলে লোকে বলবে কি? 
'আমি সব ঠিক করে দেব মা। মঙ্গলচণ্ডীর কাছে আমি বলে 
রেখেছি-_-আপনি ঠিক দেখে নেবেন, সিংহাসন আপনার ছেলেই 
পাবে, কুগুলের ভাগ্যে আর যাই থাক, রাজত্ব জুটবে না। 

অশ্রমত্ত। আপনার যাথায় এখনও পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে না কেন, 
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তাই আমি ভাবছি। কিন্ত আর আপনি দেরী করবেন না, পূজোয় 
বন্ধন গে যান। কুগুলেয় মানসিক পৃজে। বলে বেন মনসা পূজোর 
মন্ত্র বলে সেরে দেখেন না। সাবধান , ঠোট দেখেই কিন্ত আমি 
বুঝে নেব। 

নিমাই। তা ত নেবেনই। আপনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ সরন্বত্তী । 
সবাই জানে, আপনার পদার্পণে এ রাজ্য থেকে ছুঃখ দারিদ্র পালিয়ে 
গেছে। মাঠে মাঠে ধানের অন্ত নেই, পুকুরে মাছ ফিলবিল কচ্ছে, 
বসস্ত দেশে চিরস্থায়ী আসন পেতেছে। এশুপু আপনার জন্ | 

অশ্রমতী। আজ্ঞে না, আমার জন্য নয় 3 জাগ্রত দেবদেখট” 
চণ্ডী আর মলের জন্য । দেখবেন, কোনদিন যেন কখনও লক্ষমী- 
পূজোর মন্ত্র আউড়ে দিয়ে চলে যাবেন না। তাহলে এ সুখের 
রাজ্য বালির বাধের মত ভেঙে পড়বে। আর আপনারও মাথাটি 
হাওয়ায় উড়ে যাবে। 

নিমাই। হেঃ-হেং-হেঃ! মা আমার সাক্ষাৎ 

অশ্রমতী | থাক, আর দেরী করবেন না । আমি ভোগারতির 
ব্যবস্থা কচ্ছি। 


ময়ুরধবজের প্রবেশ । 


মযুধধবজ। তা ত কচ্ছ রাণি, কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন, 
তাকে নিমন্ত্রণ করেছ ত? কোথায় সে ভক্ত হনুমান? 

অশ্রমতী। হনুমান হনুমান করে! না। তুমি ছেলেটাকে দুই' 
চক্ষে দেখতে পার না। অথচ অমন গুণবান ছেলে ভূতারতে 
ছুটি নেই। 

ময়ুরধ্বজ। আমারও তাতে সন্দেহ নেই। ভবে দেবদ্িজে আর: 
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একটু ভক্তি থাকলে ভাল হত। আমি ত তার আজন্ম শক্র। 
তুমি একটু বুঝিয়ে বলো, আমাদের এ রাজ্য দেবদেবীর রক্ষিত 
কিনা। এ রাজ্যের রাজা যে হবে, সে শক্তিমান যদি না-ও হয়, 
ভক্তিমান তাকে হতেই হবে। 

অশ্রদতী | কোন ভয় নেই রাঁজ।। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। 
অমন জাগ্রত দেবদেবীর আশ্রিত তুমি, তোমার সন্তান কখনও 
অযোগ্য হতে পারে না। 

নিমাই। আমি ত একথা হাজারবার বলেছি। যুবরাজের 
কথা ঠিক জানি না, তবে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র যে আপনার 
মুখোজ্জল করবে, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। 

অশ্রমতী। দিব্যচক্ষু বন্ধ করে এখন মন্দিরের দোঁর খুলুন ১ 
আমি এখনি ফিরে আলছি। 

[ গ্রস্থান। 

নিমাই । [ম্বগত ] আটকুঁড়ীর বেটা যেমনই মুখর, সাবধানীও 
তেমনি ১ যেন দশটা চোখ মেলে বসে আছে। কুটোটি পর্যন্ত সরাবার 
জে! নেই। 

ময়ুরধবজ'। তুমি ত বিশ বছর ধরে ঠাকুর পূজো! কচ্ছ। তোমার 
প্রার্থনা তারা শোনেন বলে বিশ্বাস কর? 

নিমাই। কেন বিশ্বাস করব না মহারাজ? আমি বিশ বছর 
ধরে আপনাদের জন্তে প্রার্থনা করে আসছি, তাইত আপনার ঘর 
সুখে সমৃদ্ধিতে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। বিশেষ করে মা চণ্ডী 
আপনার উপর অত্যন্ত সদয়। মঙ্গল ঠাকুর যদি বা কখনও হাত 
গুটিয়ে নিতে চান, ঠাকরুণের জন্তে তা পারবার জো নেই। 

মযুরধবজ | তবে এক কাজ কর। যদিও এ কুগডলের মানসিক 
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পূজো, তবু তার কোন প্রার্থনা না করে তুমি বরং কংকণের 
জন্য প্রার্থনা করে] । 

নিমাই । তাত করবই। কুগুল ত নাণ্ডিক ; রাণী-মা যাই বদুন, 
ওর জন্যে আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ছেলে ত কংকণ»-- 
আহা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মহারাজ, আপনার জ্যেটপুত্র 
যদি রাজ! হয়, তাহলে আর কি হবে জানি না, তবে মঙ্গলচণ্ডীর 
'অন্ন যাবে, এতে কোন ভুল নেই। 

মযুরধবজ | আমিও সেই ভয়ই কচ্ছি। হতভাগা কোন জাত- 
বিচার নেই। ব্লাজা হয়ে সে হয়ত ছত্রিশ জাতির জন্য মন্দিরের 
দোর খুলে দেবে, আর তাতী, জোলা, ম্যাথর, চামারের দল মঙগল- 
চণ্তীর পদধূলি নেবার জন্ কাড়াকাড়ি করবে। তাদের স্পর্শে 
আমার জাগ্রত দেবদেবী কলংকিত হুখে। না না, এ আমি ভাবতে 
পারি না। আমি চাই ন| সে কুলাঙ্গারের কল্যাণ। 


কালকেতুর প্রবেশ । 


কালকেতু । এটা রাজবাড়ী বুঝি? 

নিমাই । দেখতেই ত পাচ্ছ। 

কালকেতু। তা পাচ্ছি বটে। এখানে কি বলে, চ--চগড! 
ঠাকরুণের পুজে। হয়? 

মযূরধবজ। চণ্ড ঠাকরুণ জয় মূর্খ, চণ্ডী দেবী । 

কালকেতু । ই! হা, তার মানেই তাই। আপনারা যাকে বল 
দেবী, আমরা তাকে বলি ঠাকরুণ; এই যেমন--আপনারা। যাকে 
বলবেন বি, আমর! তারই নাম দিয়েছি হরিঠাকুর। তা চও্া- 
ঠাকুরুণের মন্দিরটি কোনখানে ? 
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নিমাই। দেখতে পাচ্ছ না? ওই মন্তলচণ্ডীর মন্দির। 

কালকেতু । কথাটা আগে বলতে হয। [সা্টাঙ্গে প্রণাম করিয়।! 
উঠিল মঙ্গলচণ্ডী বললে না? মঙ্গল আবার কোথেকে এল? 

নিমাই | ব্যাট।, মঙ্গল হচ্ছে শিবের নাম, আর চত্তী স্বয়ং ভগবতী । 

কালকেতু । উচ্ছন্ন যাক তোমাব শিব আর ভগবতী। আমার 
দরক"'র চণ্ীকে। 

মাবধবজ । কি দবকাব লোমার?গ একান্তে বসে অপেক্ষা কর, 
পূজো! হলে প্রসাদ পাবে। 

ক'লকেত। তা ৩ পাবই, একবাব যখন এসে পড়েছি, মায়ের 
প্রসদ না পেয়ে যাব কেন? টিয়া আব যুলবাটাব জন্যেও ছাদ 
নেধে নিয়ে যেতে হবে। কাল সকালে বেবিয়েছি, কখন যে ফিবব, 
তার ঠিক নেই। ঘরেও চাটি ম্মদ পর্যন্ত নেই বে জান রে"ধে খাবে। 
শ্মিদেয় তয়ত টিযার মুখখানা শুকিষে আমসী হয়ে গেছে। ফুলবা 
হয়ত শাল হাত দিণে বসে কাদছে। 

মারপবজ। অপেক্ষা কর। বত প্রসাদ তুমি বইতে পার রাণী 
তে মায় দিতে বুগ্ঠিত হনেন ন|। 

ক।লকেতব। আপনি বাজ বুঝবি? তা নইলে এমন দরাজ চাত 
হয়? আর এই ঠাকুব বোধকরি পৃজুপী । দাও, পাবের ধূলে। দাও। 

নিমাই | থাক থাক, পায়ের পুলোয় আর কাঁজ নেই। 

ময্রধবজ। ওঙমি কে? 

কালকেহু। আমি? বাধের ছেলে। শিকার কবতে এসেছিলুম । 
আমাদেব ওদিককার বনে একট! পাখ পাখর! পর্যন্ত নেই ; আমার 
হাতে সব ফরঠ। কি আর করি? গাছতলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম। 
হঠাৎ কে বললে,_-আমি কে জানিস? চগণ্ডা ঠাককণ 1” 
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মবুরধবজ | চণ্ডী বল। 

কালকেতু। হ্যা হ্যা । আরও বললে, আমি কলসি রাজবান্ীতে 
আছি। আমায় নীল গন্ধরাজ দিয়ে যা। জেগে উঠে দেখি কেউ 
নেই, স্বভৌ ভী। ভাবলুম, নীল গন্ধরাজ কি রকম রে বাবা? 
চেয়ে দেখি ঝোপের মধ্যে হাজার ফুল ফুটেছে, আর গাছগুলো 
আমায় মাথ। দুলিয়ে ডাকছে। 

মযূরধবজ | ডাকছে? 

নিমাই । গঞ্জিকার মাত্রা বেশী হলে 'অমন ডাকে । 

কালকেতু | ঠাকুর ঠিক বুঝে নিয়েছে । বামুন কিনা । তারপর 
জানলে? পটপট করে কতকগুলে। ফুল তুলে কাপড়ের খুঁটে বেধে 
এই নিয়ে এসেছি। [ বাধন খুলিয়া ] এই দেখ সত্যি কি মিথ্যে। 
এই নাও বেশ করে পূজো কর ঠাকুর । [ পুষ্পপাত্রে নীল গদ্ধরাজ 
ঢালিয়া দিল] ৃ 

নিমাই। হা ই! হা,করিস কি? দিলে হারামজাদা] সব পণ্ড 
করে। 

কালকেতু। কি হল? 

মযুরধবজ। কি হল? নিকুষ্ট ব্যাধ, তুই আমাদের সব আয়োজন 
পণ্ড করেছিপ। কে তোকে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দিলে? 
তুই কি জানিস না বে, ছোটলোকের হোল! ফুলে দেবপুজ। হয় না? 

কালকেতু । দেবী যে বললে? 

নিমাই। দেবী বলেছে? দেবীর আর বলবার লোক জুটল না, 
কুলীন ব্রাহ্মণ দেখে তোকে বলতে গেছেন। তুই মদ খেয়েছিস না 
গাজ। খেয়েছি ? 

কাপকেতু । সত্যি বলছি ঠাকুর, আমি মদও খাই না, গাঁজাও 
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কখনও ছু'ইনি। ফুল্লরা ওসব ভালবাসে ন।। দলে পড়ে একদিন 
তামাক খেষেছিলুম, _ফুললরা জানতে পেরে তিনদিন আমার সঙ্গে 
কথ! বলেনি। মাইরি বলছি, দেবীর কথা আমি নিজের কাণে 
উনেছি। বনে বনে ঘুরি, মাঝে মাঝে কোকিলের গান শুনতে পাই। 
এ তার চেয়েও মিষ্টি! সেকি সব মিথ্যে? কেন তবে গন্ধরাজ 
নীল হয়ে গেল? আমি পথ চিনি না; কে আমায় গান গেয়ে 
গেয়ে পথ দেখিয়ে আনলে? 

মযূরধবজ । রুপতি, চাবুক নিয়ে এস। 

কালকেতু । চাবুক মারতে চাও মার, আমি কিছ্ছুটি বলব না। 
কিন্তু ফুলগুলো ফেলে দিও না রাজ।। অনেক কষ্টে এনেছি । 
দেখ পায়ে কত কাটা ফুটেছে তে'লবার সময় পাইনি; তেষ্টায় ছাতি 
ফেটে গেছে, জল খাবার ফুরসৎ পাইনি। দেখ কি টাটক। ফুল, 
একটুও শুকিক্ে যায়নি । দোহাই, [ রজার পদধাধণ ] 


রঘুপতির প্রবেশ । 


রঘুপতি। দূব হ অস্পৃশ্য নিষাদ। [ পদাঘাত ] 

কালকেতু । ঠাকুর, তুমি ত পৃজুরী ) তুমি ত মাকে চেন। এ 
ফুল মা-ই চেষেছে, তুমি ফেলে দিও না। | নিমাইয়েব্ পদধারণ ] 

মিনাই। তবে রে কুছুটে ব্যাটা, আমার জাত মারতে এসেছ? 
ছুঁয়ে দিলি দিলই? বেরিয়ে যা! শুয়ার। [পাছুকা প্রহার ] 

কালকেতু । ওই যেমা, ওই যেমা দোরে দাড়িয়ে ফুল চাইছে। 
নিবি মা? ফুল নিবি মা? [ পুষ্পপাত্র হইতে একমুঠো নীল গন্ধরাজ 
তুলিয়। লইয়! গ্রস্থানোগ্োগ ] 

রঘুপতি ও নিষাই। সাবধান নিষাদ ! 
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[ রঘুপতি কালকেতুকে পদাধাত করিল এবং নিনাই পুন:পুনঃ পাছুক। 
প্রহার করিল ) কালকেতুর মাথ! ফাটিয়া রক্তধারা বহি ] 


সহস। কুগুলের প্রবেশ | 


কুগুল। একি পিতা? কাকে আপনার! প্রহার কচ্ছেন ? কি 
সর্বনাশ! মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে যে! কে এ? 

মযূরধবজ | দেখতেই ত পাচ্ছ, ব্যাধ। 

কুণডল। কি অপরাধ করেছে পিতা? 

নিমাই। এই দেখুন। চণ্তীর পূজোর জন্তে নীল গন্ধরাজ 
এনেছে । বলতে না বলতেই ফুলগুলো পুষ্পপাত্রে ঢেলে দিলে । 
এত আয়োজন সর পগু। 

বৃণ্ডল। এইমাত্র শপরাধ ! এই অপরাধে একটা জীবন্ত মান্তষকে 
এমনি করে নির্যাতন করতে হবে? চোখে-দেখা মান্ধষের চেয়ে 
না-দেখা দেবতার মর্যাদা বেগা৭ যে ভগবান অন্পনাদেয় কষ 
করেছেন, এই নিষাদ কি তারই গড়া নয়? বল র্পতি, বলুন 
পিতা, বলুন ঠাকুর, আপনাদের ভগবানের কি আলাদ!| জাত? 

ময়ুরধবজ | কেন বাচালতা কচ্ছ নিবোধ? তোমার চেখে 
তোমার পিতা কম বুদ্ধিমান নয়। 

কুণ্ডল। একি বুদ্ধির কথ! পিত।? এ শুধু গ্রাণ পিয়ে অনুভব 
করার কথা । সমগ্র বিশ্বের ুষ্টিকর্তা একজনই যদি হন, তবে সংসারের 
সবাই ত তারই সম্তান। এক পিতার দশটা সন্তানের মধ্যে একজন 
কেন অন্পশ্ত হবে পিতা? কোন অপরাধে এই ব্যাধের ফুল দেবপুজায় 
লাগবে না, লাগবে ওই হীনচরিত্র ভণ্ড ত্রাঙ্গণের জানীত পুষ্পসম্ভার ? 

নিমাই । এসব কি কথা মহারাজ ? 
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কুগুল। কথ! আরও আছে ঠাঁকুর। আজ আমারই কল্যাণে 
পূজার এই আয়োজন। নির্মাল্য নিতেই আমি এসেছি। কিন্তু 
তুমি যদি পূজো কর, নির্মাল্য আমি মাথায় তুলে নেব নাঃ পায়ে 
মাড়িয়ে যাব। 

নিমাই। কথাটা আমাকে না বলে তোমার মাকে বলো। 

[প্রস্থান । 

কালকেতু । মা, মা, 

রঘুপতি। বেরিয়ে যা। নইলে তোকে মেরেই ফেলব। 

কুগুল। চুপ, আর একবার যদি এই নিষাদের গায়ে হাত তোল 
তাহলে তোমার যুভু; কেউ রোধ করতে পারবে না। ওঠ ভাই 
নিষাদ। এরা তোমাকে মাব্রেনি, মেরেছে এদেরই আরাধ্য দেবতাদের | 
ফুলগুলো তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দাঁও। এখানে কেন নিয়ে 
এসেছ? এরা মাটির পথিবীতে বাস করে স্বর্গের গুণগান করে, 
এর! মায়ে কোলে খসে ছুধ খায়, কিন্তু তাক চেনে না। আমার 
পিন্তার অপরাধের ভহ্য আমি নতজানু হয়ে তোমার কণছে মার্জন! 
ভিক্ষা কচ্ছি। 

কালকে । না না না, আমাধ দোষী করো না। ভদ্রলোকের 
অমন কত আমাদের মারে, আমর। কি তা মনে রাখতে পারি? 
রাজা, রাগ করো না, মেগ্ছে বলে আমি কিছু মনে করিনি। 
তবে আমার ফুলগুলো যদি নিতে! যাক যাক, ও আমি নিষে 
ষাচ্ছি। কারো পায়ে লেগে ফোস্কা পড়ে যাবে। তুমি হুঃখ করোনা 
দাদা । যা জানা ছিল না, তাই জেনে গেলুম) এ বড়লোকের ম' 
ছোঁটলোকের কেউ নয়। এ দেবতা নয়, পাথর, শুধু পাথর ! 

কুগুল। শুনছেন পিতা? 
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মযুরধব। পাষগুকে বেত্রাঘাত করতে করতে রাজোর লীমান। 
“পার করে দাও রঘুপতি। 

কালকেতু। থাক থাক, আমি যাচ্ছি। তোমাদের আর কষ্ট 
করতে হবে না। ওগো! ভদ্রলোকের মা, দূর থেকে তোমাকে একটা 
গ্রণাম করে যাচ্ছি। স্থুখে থাক বেটি,--পেট পুরে রাজভোগ থা, 
আর ছোটলোকের! যখন তোর দোরে মার খেয়ে মরে, তখন দাত 
বার করে ভি হি করে হেসে নে। 

[ গ্রস্থান । 
রঘুপতি | আবার যদি মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহলে আমি কারও 

বাধ মানব না» আমি ওকে হ্ত্যাই করব। 
[ প্রস্থান । 
কুগুল। পিতা, এ অসার ভক্তির আড়ম্থর কি না করলেই নয়? 
মযুর্রধবজ | তোমার কাছে যা অপার, আমার কাছে তার অনেক 
দাম পুত্র। আমাদের পূর্বপুরুষের এই পাথরের পুতুলেই দেবদর্শন 
করেছেন। 

কুগুল। দেবার্শন করে কোন মহাপুরুষ মানুষের মাথায় খড়দের 
বাড়ি মেরেছেন, পুরাণ খুলে দেখাতে পারেন পিতা? রামচন্দ্র কি 
গুহক চগ্ডালকে কোল দেননি? কৃষ্ণের কি জাতিভেদ ছিল? 
পূজো! আমি করি ন! সত্য, কিন্ত যে করে, তাকে ত্বণাও আমি 
করি না। ছোট মা! যখন ঠাকুরকে ডাকেন, আধি মুগ্ধ-বিন্বয়ে 
চেয়ে থাকি । গ্রতিমাকে ঠাকুর বলবার অধিকার তারই আছে, 
মার প্রঠণ আকাশের মত উদার, পৃথিবীর মত সহিষু। সে 
পূজারী আমার মা, আপনিও নন, আধ ওই হীনচরিত্র নিসাই 
ঠাকুরও নয়। 
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মযুরধবজ। স্থন্ধ হও যুবক। আর বেশী উত্যক্ত করলে তোমার 
পিঠেও পড়বে আমার পদ্াঘাত। 


অশ্রুমতীর প্রবেশ । 


অশ্রমতি। কাকে পদাঘাত করবে তুমি? কুগুপকে ? কেন, 
হয়েছে কি? কথায় কথায় অমন যার তার পিঠে পা! তুলে দিতে 
চাও কেন? 

মযূরধবজ | সইতে না পার, তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে স্থানাততরে 
গিয়ে বাদ কর। 

অশ্রমতী। তুমি স্থানান্তরে যাও না। অনেকদিন ত রাজত্ব 
করলে, এবার বানপ্রস্থে গিয়ে পরকালের ভাবনা ভাব। ছেলেটার 
হাড়ে বাতাস লাগুক, আর রাঙ্গ্ের ছোটলোকগুলো। নিশ্বাস 
ফেলে বাচুক। 

মযুরধবজ । তোমার জন্তেই ছেটলোকদর আরও সাহস বেড়ে 
গ্েছে। নইলে একটা ব্যাধ মন্দির-প্রাঙ্গণে আসবেই বা কেন? আর 
সে তার তুলে আন ফুল পুম্পপাত্রে রাখতেই বা সাহস পাবে কেন? 

অশ্রমতী । তোমব। তাঁকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছ ত? বেশ 
করেছ । ফুল--ফুলঃ সে যার তোলাই হক। ডাক ত বাবা কুগুল, 
ব্যাধকে ডেকে আন ত। আজ তার ফুলেই পুজো হবে। আর 
সব ফুল আমি ফেলে দেব। [পুষ্পপাত্রে রক্ষিত ফুল ফেলিয়! দিলেন ] 

কুণডল। এই তমা, এই তআমার মা! কে সরস্বতী, নয়নে 
করুণা, দুহাতে সর্বহুঃখহর বরাভয়। চগ্ডীর নির্মালশ্য থাক মা» 
মানসিক পুজোয় কাজ নেই, তোমার পায়ের ধূলে! মাথায় নিজকে 
পৃথিবীতে আমি অমর হয়ে থাকব। [ পদধূলি গ্রহণ ] 
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দ্রুত নিমাইয়ের পুনঃ প্রবেশ । 


নিমাই । মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে! চণ্ডী নেই। 

সকলে। চণ্তী নেই! 

নিমাই । যুগলমৃতির মধ্য থেকে চণ্ডী ভন্তহিতাঁ। মঙ্গলের চোখের 
জলে ঘর ভেসে যাচ্ছে। 

মযূুরধবজ । কে নিলে? কে নিলেঠাকুর? য'দের জন্য কলিঙ্গ- 
রাজ্যে এত সুখ, এত শান্তি তাদের একজন নেই? অন্ভপন্ধান কর. 
চারিদিকে চর পাঠাতে ৰবল। এনিশ্চর কোন পরন্নীকাতর বাজার 
ষড়যন্ত্র! এখনও চোর বহুদূরে যাএনি। যদি পাই, তাকে জীবন্ত 
দগ্ধ করব। 

নিমাই! ব্যাধ কোথায? ব্যাধ? তাকে আগে বন্দী করতে 
আদেশ করুন| মানসিক পুজাব কি. করব মহারাণি ? 

অশ্রমণ্ী। পুম্পপাত্র জলে ফেলে দাও, চ্োগের দ্রল্া অস্পূশ্থা 
কাঙালদের ডেকে এনে বিলিয়ে দাও। যদি সেই ব্যাধকে ফিরিষে 
আনতে পার, তবেই আবার পুজো হবে, নইলে এই শেষ। 

মযূরধবজ। রাখি! 

অশ্রমতী। চণ্ডী পালিয়ে গেছেঃ মঙ্গল প্রাণহীন । কার 'অন্ভি- 
শাপ মাথায করে এসেছ মহেশ্বর? হ্রোমার গ্রেয়সী তোমার বাহু- 
বন্ধন থেকে পালিয়ে গেল? তুমি টেনে রাখতে পরলে ন!? কাদ 
মহেখবর, কাদ 9 তুমি কাদ, এই ভগু পুজারী কীছক, আরও রুদুন 
আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে মানখবিদ্বেষী এই কঙ্গিঈ্গরাজ। 

কুগুল। মা, 

অঙ্মতী। কি যে গেল, কেউ বুঝল না। এ ত পাথরের 
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পুতুল নয় । এরা কাছে এসে দাড়ায়, কথা কয়) হাসে, কাদে, গান 


গান । ও; রাজা, আমি স্পষ্ট দেখছি, তোমার পাপেই ব্রাজ্যট! 
শ্রশান হয়ে যাবে। 


[ প্রস্থান। 
মুরধবজ। তুমি কিছু বলবে না কুলপ্রদীপ? 


কুগুল। নুতন করে কি আর বলব পিতা? এত আমিজানি। 
সহম্রবার যেকথা আপনাকে বলেছি, আপনার চণ্ডী পাপিয়ে গিয়ে 


সেই কথাটাই প্রমাণ করে গেছেন।“সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নাই ।* 


'[ প্রস্থান । 
মযুরধবদ। কে কাদছে নিমাই? দেখ ত, দেখ ত। 
নিমাই। আর দেখব ছাই। গুধু শুধু লোকটাকে লাখি মারবার 
কি দরকার ছিল? যাবার সময় দে শোধ তুলে পালিয়ে গেছে। 
কিন্ত কি করে নিলে? কেটে নয়, ভেঙে নয়, যেন চুপিসারে 
মঙ্গলের পাশ থেকে চণ্ী উঠে চলে গেছে। বাটাকে যদি পাই 
সাঃ 
| প্রস্থান। 
মযুরধবজ | আহঃ, কার এ পাগলকর। কানা ! 
গীতকণে মঙ্গলের প্রবেশ। 
মঙ্গল।-_ ূ্‌ 
গীত। 


আমার বীণার তাব 
নির্মম করে কে ছিড়িয়া নিল, সহে না বেদনা আর । 
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স্থখের স্বপন নয়নে ভক্ষিযা আমি যে আছিগ্ু খুমে, 
অঙ্গে ওড়ায়ে আছিল সে মোর তমার ললাট চুমে, 
জাগিসু সহসা এক! গে, 
নাহি তার পদরেখা গে 
শৃন্ত ভবন নিশ্বাসে ভরা, পথ ডাকে অনিবার ! 


মযুরধ্বজ। [ অভিভূতের মত] কে তুমি? তুমি কে? 

মঙ্গল । আমি মঙ্গল। 

ময়ুরধবজ | মঙ্গল! আমার জাগ্রত বিগ্রহ ! মুতি ছেড়ে বেরিয়ে 
এসেছ ঠাকুর। সত্যই কি তোমার চণ্ডী চলে গেছে? তুমি কি 
ভাঙ খেয়ে ঘুমিয়েছিলে? ধরে রাখতে পারলে ন।? 

মঙল। না রাজা। কেন গেল? তুমি কি তাকে কিছু 
বলেছিলে? 

মযুরধ্বজ। কই না; আমি ত কখনও তাকে অনাদর করিনি । 
যাও ঠাকুর, মন্দিরে যাও। তাকে ফিরিয়ে আনবার জদ্যো আমার 
সর্বস্ব পণ রইল। 

মঙল। আর সে আলসবে না। আমিতাকেজানি। আমিও 
চললুম বাঁজা। একা ঘরে আর আমি থাকতে পাচ্ছি না। আর 
একবার সে আমার কথ! না শুনে চলে গিয়েছিল । আর সে কফৈলাসে 
ফিরে গেল না; পতিনিন্দা শুনে দক্ষালয়ে প্রণ বিসর্জন দিলে। 
সেই থেকে যেখানে থাকি, তাকে কাছে কাছে রাখি। বিদায় 
রাজ; চণ্ডী যখন গেছে, মঙ্গলও যাক। | প্রস্থান । 

মযুরধবজ | [ সচকিতে ] আর্য! কে কথা বললে? মঙ্গল বিদায় 
নিলে! নিষাই ঠাকুর, নিমাই ঠাকুর, দেখ-_দেখ, মঙ্গলও বুঝি চলে 
গেছ] ন! না, এ শ্বপ্ন ! 
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ংকণের প্রবেশ 


কংকণ। বাবা, দেখবে এস, সিংহছবার ভেঙে গেছে। 

ময়ুরধবজ। লোহার সিংহত্বার ভেঙে গেল? কেন, কেন? কি 
হয়েছিল কংকণ? 

কংকণ। কিছু হয়নি বাবা। মন্দির থেকে হঠাৎ একটা ঝড় 
বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে লোহার তোরণ মড়ঘড় করে ভেঙে ধুলোয় 
লুটিয়ে পড়ল । দেখবে এস বাবা । 

ময়ুরধধজ। কি আর দেখব? আরও অনেক দেখবার আছে, 
এই সবে আরম্ত। জানিস কংকণ, মা চণ্ডী চলে গেছে, মঙ্গলও 
বিদায় নিয়েছে। 

কংকণ। কেন গেল বাবা ! 

ময়ুরধবজ ৷ কি করে থাকবে বল। আমি চলে গেলে এক 
নাস্তিক আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে। সে তাদের একদিনও 
ছোগ দেবে না। 

কংকণ। দাদ! না! দেয়, আমি দেব। 

ময়ুরধবজ। তাহলে তোকে গল। টিপে মারবে । ওর সব জানে' 
কিন ॥ বোধহয় আমার দ্বিন ফুরিয়ে এসেছে, তাই আগে থাকতে 
সন্ধে গেছে। যাক যাক+ তুই একটা গান গা কংকণ। 

কংকণ।-_ 


গীত। 


ফিয়ে এস. ধীরে বন, শূন্য কনক-আসনে ! 
ডাকি বারে বারে, ভাসি আখিধারে, পশে নাকি তব শ্রবণে ? 
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তুমি যে শান্তি, আধারে আলোক, তুমি হাসি, তুমি গান, 
নয়নে দৃষ্টি,কঠের ভাষা, তুমিই ত দেহে প্রাণ, 
তুমি যে হাদিম্পন্দন আয়ু? 
বাহুর শকতি, নাসিকায় বাম, 
তোমাতে জীবন, তোমাতে মোক্ষ, ধন্ধি তোমার শাসনে । 
[ ময়ুরধবজের হাত ধরিয়! প্রস্থান । 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
ভাড়দত্বের গৃহ 
ভাড়ুদস্থের প্রবেশ । 
ভাড়ুদত্ত। কই হে রামছাগল, বাড়ীতে আছ না পালিয়েছ? 
€ ব্ামছাগল ! 
রামসাগরের প্রবেশ । 


রামসাগর । তোমাকে ন। হাজারবার বলেছি, আমায় রামছাগল 
বলবে না, তবু তুমি বলবেই? আমার নাম রামসাগর নন্দিঃ ত। 
নন্দি চুলোয় যাক, রামসাগরও কি ভুমি উচ্চারণ করতে পার না? 
এদ্দিকে বিছ্ের বড়াই ত খুব। 

ভাড়,দত্ত। বিছ্বে থাকলেই বড়াই করে। তে'র নেই, তুই কি 
বুঝবি? 

রামসাগর। থাক থাক, আমার আর জানতে বাকী নেই। 
চোখেই না হয় দেখিনি, সব শুনেছি ত দিদির কাছে। 
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ভাড়দর্ভ। কি গুঃর্ছ মাণিক। 

'ক্লামসাগর | বাধা পাত্র দেখতে এসে তোমায় যে কট! প্রশ্ন 
করেছিল, তার একটারও জবাবও তুমি দিতে পারনি । তোমায় জিজ্ঞেস 
করলে, ঘুধিষ্টিরের.মায়ের নাম কি? তুমি বললে, মন্দোদরী | চব্বিশের 
খেকে সাড়ে তিন হরণ করলে কত থাকে? না--এগার। 

ভাড়ুদত্ত। আর তোর বাবাকে যে আমি পাণ্টা প্রশ্ন করেছিলুম, 
তার জবাব গুনিসনি বুঝি? এপারে শোয়া একট গরু, আর 
ওপারে শোয়া একটা গরু, মোট কটা হয়? তোর বাব! বললে, 
সাড়ে ছটো। 

রামসাগর। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। 

ভশড়দত্ত। আসল কথা, অমন শ্বশুরের এমনি জামাই-ই হয়। 

ংসারে বিছ্যের বেশী দরকার নেই, ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত পড়লেই 

যথেষ্ট 1 বেণী বিছ্বে শিখে তেলও হয় না, খোলও হয় না। দরকার 
শুধু বুদ্ধির । 

রামসাগর | শুধু বুদ্ধির নয়, কুবুদ্ধিরও দরকার ) যেমন তোমার 
'আছে। 

ভাড়ুদত্ত। এই বুদ্ধির জোরে তোর দিদিকে পা থেকে মাথা 
পর্যস্ত সোন। দিয়ে মুড়ে দিয়েছি। তুই দিনকতক থাক, দেখ ন! 
তোর কি হাল করি। তোকে টাকার সিন্টুকের ওপর বসিয়ে রেখে 
যাব। আর একটি রাঙা টুকটুকে বউ দিয়ে যাব তুই তাকে 
দিনরাত চাটবি। 

রামসাগর | রেখে দাও তোমার রাঙা টুকটুকে বউ। সাত 
বচ্ছন্ন ধরে তোমার ফরমাঁস গুনছি, এর মধ্যে একটা টিকটিকিও তুমি 
ধরে আনতে পারনি। 
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ভাড়,দত্ত। তুই ভাবিসনি রামছাগল,-- 

রামসাগর । ফের তুমি ওই কথ! বলবে? থাকব না আমি 
তোষার বাড়ীতে । এই আমি চললুম। 

ভাড়দত্ত। দীডা, দাড়া) কথায় কথায় অত চটিস কেন? 
সবাই ত রামসাগর বলে, আমি না হয আদর করে আব্র কিছু. 
বললুম। নইলে তুই যে আমার সন্বন্বী, সে কথ। লোকে বুঝবে 
কি করে? নে, তামাক সাজ। 

রামপাগর । তামাক নেই। 

ভশড়দত্ত। কিনে আনিগনি কেন? 

রামসাগর । আমি ছিলুম নাকি? এই ত এলুম। 

ওশড়দত্ত। এই এলে? কোথায় মরতে গিয়োছলে ? 

রামসাগর। তুমি খালি আমায় মরতেই দেখ! 

ভাড়দত্ত। তোর গালট। অমন লাল হয়েছে কেন রে? আবার 
কেউ চড়িয়ে দিয়েছে নাকি? 

রামসাগর | দেবে না? সেদিন যে শিবে আমায় ঠেডিয়ে 
দিলে, তুমি তার শোধ তুলতে পারোনি ? 

ভাড়দত্ত। আজও শিবে ঠেডিয়েছে নাকি? 

রামসাগর ৷ শিবে নয়ঃ টিয়া, কালকেতুর বোন। 

ভ.ড়দত্ত। বোন।| মেয়েছেলে তোকে চড়িয়ে দিলে? 

রামসাগর | দুচাটে ঘুসীও মেরেছে । আমায় যে ক্বদর দিলে, 
না, নইলে আমি ওর টুপটিটা এমনি করে টিপে ধরতুম। [ ভীড়ুর 
টু'টি টিপিবার উপক্রম ] 

ভাড়দত্ব। থাম হতভাগা । কাযেতেরর ছেলে হয়ে তুই ব্যাধের: 
মার থেয়ে আসবি, আর আমি দিনের গর দিন তাই দেখব? 
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এতকাল তবু পুরুষের মার থেয়েছিস, আজ আবার মেয়েছেলের 
মার খেয়ে এলি? 

রামসাগর ৷ মার যদি /থতেই হয়, মেয়েছেলের হাতেই খাঁওয়া 
ভাল। বেশ মিষ্টি মিটি ঝাল ঝাল লাগে। তুমিত সব জান। 

ভাঁড়দত্ত। ছেলেমেয়ের মার যে খায়, তার গলায় দড়ি দেওয়। 
উচিত। 

রামসাগর | তবে তুমি দাঁওনি কেন? দিদি ত একদিন তোমায়, 
হাতাপেট। করেছিল । 

ভশড়)দত্ত। চোপরাও বামছাগল। 

রামসাগর | বেণী বাড়াবাড়ি করলে হাটে হাড়ি ভাঙব! 

ভীড়ুদত্ত। টিয়া তোকে মারল কেন শুনি? 

রামসাগর | শুধু শুধু। আমি তাকে দেখে মুচকি হেসে যেই 
বলেছি,__-*টিয়া, তোরে করব বিয়া”--অমনি ঠাস করে এক চড় 
আর ছুম্দাম্‌ করে ঘুলী। 

ভাড়ুদত্ত। ছি-ছি-ছি, একটা ব্যাধের মেয়েকে তুই বিয়ে করতে 
চাইলি? 

রামসাগর। না চেয়ে করব কি? ব্যাধের মেয়ে ছাড়া আর 
আমায় বিয়ে করবেই বা কে? দেখতে তো ময়ুর-ছাড়া কাতিক, 
চাকরি তোমার তামাক-সাজ1। বাপ মাঁ_মরে ভূত। 

ভাড়,দত্ত। তাবলে ব্যাধের মেয়ে! রাম রাম! ওরা যে গোসাপ 
খায়। 

রামসাগর | আমরাও খাব। 

ভাড়)দত্ত। তাঁর চেয়ে তোর মাথাটা খাব রামছাগল। 

রামসাগর : ফের রামছাগল বললে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করব । 
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ভাড়দত্ভ। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। 

রামসাগর । বেরুবই ত। দাও--মাইনে মিটিয়ে দাও। 

ভাড়,দত্ত। কিসের মাইনে? 

রামসাগর। সাত বছর যে তোমার ফরমাস থেটেছি, তার 
দাম দেবে না? 

ভাড়দত্ত। গোগ্রাসে যে গিলেছিস, তার দাম নেই? 

রামসাগর | গপিলেছি বাসে মা কালীই জানে । কাণ। বেগুন, 
শক্ত লাউ, লাল চিংড়ি, ক্ষুদের জাউ। ও আবার মানুষে খায়? 
চালাকিটি চলবে না দত্তজা1; কড়ায় গণ্ডায় পাওন! মেটাও; নইলে 
আমি তোমার সিচ্দুক শুদ্ধ, মাথায করে টিয়ার বাড়ী গিয়ে উঠব। 
তোমার সিন্দুক পেলে সে নিশ্চয়ই আমায় বিয়ে করবে। 

ভাড়দত্ত। আবার বিয়ে বিয়ে করে? পারিস, অমনি গিয়ে 
পিরীত কর না। 

রামদাগর। তুমি কি সত্যি সত্যি আমায় রলামছাগল পেয়েছ? 
যে জাতই হক, সে একটা গেরস্থের মেয়ে। আমি তাকে বিয়ে না 
করে পিরীত করব? খাটি কায়েতের ছেলে বলে তুমি যে বড্ড 
বড়াই কর, তোমার এই বুদ্ধি! আমি মুখ্যু মানুষ, সোৌঁজহুজি বুঝি-- 
“যে আমার বউ হুল না, সে আমার ম1।” 


টিয়ার প্রবেশ । 


টিয়া। আপনার নাম ভাড়ুদত ? 

ভাড়দত্ত। হ্যাও তুম কার কন্তা? 

বামসাগর ॥ [ ভ্যাঙাইয়া ] কার কন্ঠা। রত খরর রাখ, আর 
এ খবরটা রাখ না? ওই ত টিয়া। 
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ভাড়ুদতত। তুমিই টিয়া ! 

রাষমাগর । ই! করে রইলে কেন? জিজ্ঞেস কর না--কেন 
আমায় মেয়েছে। 

টিয়া । মেরেছি বেশ করেছি; আরও মারব। 

রামসাগর। ইস, ভাট দেখ, আরও মারবে! আমি বদি তোকে 
পাণ্টা মারতুষ, তুই যে ছাতু হয়ে যেতিস, সে খেয়াল আছে তোর ? 

টিয়া। মেরে দেখ না। আয়, এগিয়ে আয়। 

রামসাগর । কখখনে। যাব না। আমরা কাযেতের ছেলে, 
বাড়ীতে পেয়ে কাউকে মারি না। 

টিয়া। তবে রাস্তায় চল, দেখি ক ঘা মারতে পারিস। আয়। 

রামসাগর । বলছি মেয়েছেলের গায়ে আমি হাত তুলিনে, তবু 
একশোবার আমায় ভাতাবে। যা যা, বাড়ী যা, আমি তোকে 
মাপ কবেছি। 

টিযা। শুনুন দত্তজা,_বাহরে, আপনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে 
রয়েছেন কেন? 

ভাড়,দত্ত। না| না» তুমি বল।""'তুমি ব্যাধের মেয়ে? 

টিয়া। হ্যা) আমার বাব! ছিল ধর্মকেতু, আমার দাদ] কালকেতু। 
আমার দাদার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। 

রামসাগর ৷ তাই বলে তুই আমাকে মারবি? 

টিয়া। এবার ত শুধু মেরেই ছেড়ে দিয়েছি। এর পরে খুন 
করে নদীতে ভাসিয়ে দেব। শুনুন দত্তজা, আপনার এই বাদরটাকে 
ঘরে বেঁধে রাখবেন। আবার যদি আমায় দেখে হাসে আর বিয়ের 
কথা বলে, তাহলে ওর যা করব, সে ত বলেই গেপুম; আপনারও 
ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব। 
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ভাড়ুদত্ত। তোমার এখনও বিষ্কে হয়নি বুঝি? 

টিয়া। আজে না। যা! বলবেন, একটু দূর থেকেই বলুন ন!। 
জানেন ত আমরা ব্যাধঃ অখাস্ভ কুথাছা খাই, গায়ের গন্ধে ভূত 
পালিয়ে যায়। 

ভাড়ুদত্ত। সেকি কথা? সেকি কথা? সব এক ঈশ্বরের স্তান। 
আমার কাছে ওসব জাতবিচার নেই। দিও দত্ত কায়েতঃ তবু 
আমাব্র চোখে ছোটলোক বলে কেউ নেই টিয়ামণি। 

রামসাগর | [ শ্বগত ] শাল! বোনাই জমে গ্নেল নাকি? 

ভাড়ুদত্ত। দাড়িয়ে রইলি কেন? একটা আসন টাসন বলতে 
এনে দে না রামছাগল। 

রামসাগর । তোমার মরণ হয় না? ঘরে রামছাগল বলবে 
আবার পাত্রীর সামনে পর্যন্ত ? 

ভাভ্দত্ত। চোপরাও বার ! 

টিয়া। বাদর নয় হন্মান। 

রামসাগর। যা যা, এখন বাড়ীযা। 

ভাড়দত্ত। ওকথ| বলতে নেই ) হাজার হক, অতিথি-_নারায়ণ। 

টিয়া। নারায়ণের কথাটা মনে ব্লাথবেন; নইলে ভদ্রলোক 
বলে খাতির করব না] 


সোনাবৌয়ের প্রবেশ । 


সোনা। কে গে তুমি? 

রামসাগর । ওকে চিনিস না দিদি? কাঁলকেতুর বোন- টিয়া 
মোনা । কি বলছ মা? 

টিয়া । এট! আপনার ভাই বুঝবি? 
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রাষলাগর | এটা এটা করিস নি$ ওতে ভয়ানক লাগে। 

টিয়া। ভাইটিকে সামলে রাখবেন, আর যেন কখনও রাস্তা 
'ঘাটে আমায় বিরক্ত না করে, তাহলে কিন্তু আমি ওকে কেটে নর্দীতে 
ভালিয়ে দেব। 

রামসাগর। ও£:-ভারীী আমার-- 

সোনা। চুপ কর) বেণী বাড়াবাড়ি করলে কাণ ধরে বাড়ী 
থেকে বার করে দেখ। কিছু মনে করে! ন! মা। গঙ্গাজলে কত 
লোক থুথু ফেলে, তাতে গা! অপবিত্র হয় না। মা-বাপমর! ভাই, 
কাছে এনে রেখেছি, ফেলব কোথায় বল? ওর কথা খরিসনি ম1ঃ 
ও শিশুর মত সরল। ওর জন্যে আমি তোমার কাছে মাফ চাইছি। 
[কাত ধরিল ] 

টিয়া। করলেন কি? ব্যাধের মেয়েকে ছুঁয়ে দিলেন ? চৌদদ- 
পুরুষ নরকে যাবে যে। 

সোনা। যে পূর্বপুরুষ এত সহজে নরকে যায়, তাদের যাওয়াই 
ভাল। ওগো, টিয়াকে এগিয়ে দিয়ে এদ। 

ভাড়,দত্ত। চল, চল। 

রামসাগর। থাক থাক, তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। 
“এগিয়ে দিতে হয়, আমি দেব) চোম কোনহ্ায়? চলে এসে 
টিয়া। 

টিয়া। আমি একাই যেতে পারব। [ সোনীবৌকে ] ছু'য়েই 
ঘন দিলেন» একটু পায়ের ধূলে! নিয়ে যাই। [ প্রণাম ] 

সোনা । রাজরাজেশ্বরী হও মা। 

[ টিয়ার প্রস্থান । 
বামনাগর | তোর কোন বুদ্ধি নেই। তুই কি আনীর্বাদটা করলি ? 


€ ৩৯ 9 


চণ্ডী মজল [ গ্রথম অংক '১. 


সোনা । যা-বাঃ অপদার্থ। খবরদার আর মেয়েটার দিকে 
তাকাবি না বলে দিচ্ছি। 

রামসাগর | তুই নিজের ঘর সামলা ন1ঃ তারপর আমার ওপর 
তশ্বী করিস। আমি ওকে বিয়ে করব, তবে আমার নাম রামসাগর " 
নন্দী । 

[ প্রস্থান! 

সোনা। কি গা? অমন নিশ্চুপ মেরে গেলে কেন? মেয়েটার 
সুখ দেখে জমে গেলে নাকি? 

ভাড়দত। কি তুমি যাতা বলছ? আমি কি সেই লোক? 

সোনা । তুমি বা লোক, সে আমায় হাড়ে হাড়ে কানা আছে । 
একটা দেশ থেকে তাড়া খেয়ে এখানে এসে ঘর বেঁধেছি। এখানে 
যদি আবার নিজ্মুতি ধর, তাহলে তোমার ছাড়-মাস আমি চিবিয়ে 
খাব। 

ভাড়,দত্ত। ফের ষেই এক কথা। হাজার বার বলছি, আমার 
কোন দোষ নেই, ব্যাটার! চক্রান্ত করে আমায় তাড়িয়েছে ঃ তষু। 
তুমি আমাকেই ঢষবে? দেখ সোনাবৌ,_-আমি তোমাকে সাবধান 
করে দিচ্ছি, আবার আমাকে তম্থী করলে আমি কাশীবাসী হব। 

সোনা । কাশীবাসী হবার লোঁকটাই ত বটে। তুমি কাশী 
গেলে কাণীর অন্নপূর্ণা পালিয়ে ধাবে। মানুষের একটা আধটা 
দোষ থাকে, আর এ মিদ্সের গলায় গলায় কাজি! 

ভশড়ুদত্ত। রামছাগল এসে বলে, আর তুমি তাই বিশ্বাস করু। 
শুয়ারকে আজই তাড়াব। 

সোন!। খবরদার, আমার মা-বাঁপমরা ভাই, ওর উপর যদি” 
অত্যাচার কর, তোমাকে আমি আশু গিলে খাব। আর শোন 
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আমি কদিন থেফেই দেখছি, ফু্লরাকে বাড়ীর কাছে দেখলেই তৃগি 
তার কাছে গিয়ে দাড়াও । ব্যাপারখানাটা কি? ষে যেচাক্ী 
গরীব মানুষ, মাংস বেচে খায়, তবু তোমার বোনের মত পরপুরুষ 
নিয়ে ঢচলাঢলি করে না! 

ভশড়দত্ত। এই, ভাল হবে না সোনাবো। 

সোনা । সাবধান! আর এক পা-ও এগিও না! বলছি ১ তাহলে 


মনে রেখো, আমি রূপগঞ্জের নন্দীর মেয়ে। 
[ প্রস্থান। 


ভাঁড়দত। চুলোমুখীর না৷ আছে রূপ, না জাছে গুণ! আমি 
দত্ত কায়েত, আমাকে চোখরাঙায় নন্দীর মেয়ে। দুর দুরঃ মরে, 


গেলেও হাড় জুড়োত। 
[ গ্রস্থান। 
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কিরাতনগর--কালকেতুর কুটির 
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কুল্পরা। লোকটা কোথায় গেল বল দেখি। একবেল! থে 
ঘর ছেড়ে কোথাও থাকে না, মে আজ পাচদিন ঘরমুখে। হল না! 
বাধে খেলেনা ত? নানা,তাই বা কি করে হবে? বাধ সিংহ 
ত তাকে দেখলেই ছুটে পালায়। তবে কি হল? আমার যে 
কান্না পাচ্ছে। 


বাটুলের প্রবেশ । 


বাটুল। কি রে দিদি? আমায় খবর পাঠিয়েছি কেন? 

ফুল্পরা। দিদির কথা কি তোর' মলে আছে বাটুল? থাকবেই 
বাকেন? আমর! গরীব, তোর! বড়লোক । আমাদের পেটে ভাত 
নেই, আর তোদের গোলায় ধান গ্াটে না, পুকুরে মাছ ধরে না, 
কত মান? কত ত্য! তার উপরে তুই নাকি ভয়ানক বীর হয়েছিস। 

ধাটুল। বলে যা, তারপর? 

ফুল্পরা। তোর! কি আর ছোটলোক আছিম? সব ভদ্রলোক 
হয়ে জাতে উঠেছিস। এ বলে হুজুর, ও বলে মশাই, আর কি 
দিদির কথ! মনে থাকে? এর পর কোন ব্রাজ্যের সেনাপতি হলে 
হয়ত দিদির মাথাটাই কেটে ফেলবি। 

বাটুল। বড় যেলম্বা লম্বা কথা বলছিস। বলি, তুই আমদের 
এনে রেখেছিম? গেছিস একবার বুড়ে। বাপকে দেখতে? সঞ্জয়কেতু 
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বেঁচে আছে না মরে ভূ হয়েছে, খবর নিয়েছিস একবার? আমার 
তিন ছেলের অবপ্রাশন একে একে হয়ে গেল, কত আত্মীয় কুট 
এলো, খেলে--ছাদা বাধলে, আর তোর টিকিটি দেখতে পেলুম না ! 
খবয়ের পর খবর পাঠালুম, কিছুতেই তুই গেলিনে। 

ফুললরা। কেন ধ'ব? এই দেখ, আমার একখানা কাপড়, তাও 
হাজার তালি দেওয়া । ভোদের পাঁচটা লোক আসবে, তার মধ্যে 
এইট পরে যাওয়া যায়? পারিসনি দিদিকে এক জোড়া কাপড় 
পণ্ঠিযে দিতে? 

বাটুল। পাঠিয়ে দিলেও তুই রাখতিস না» কেন বাজে বকছিস 
দিদি? তোকে আমি চিনি। অ'সল কথা, তুই তোর ঘরের 
লোকটিকে ছেড়ে একবেলাও থাকতে পারিস ন।। 

ফুল্পরা । হুতভাগ! বলে কি? ওই গোয়ার গোবিন্বের জনকে 
আমি ত হা-ছতাশ করে মরে যাচ্ছি। সে-ই বরং এক লহ্‌ম। আমায় 
দেখতে না পেলে চোখে সর্ষেফুল দেখে। 

বাটুল। সত্যি দিদি, এ ভার কোথাও দেখিনি । তোর ভাজ 
কি বলেজানিস? বলে, _্বর্গে আছে শিবছূর্গা আর মর্তে কালকেতু- 
ফুল্পরা। কিন্তু ভোর তবড় কষ্ট দিদি। চালের ফাক দিয়ে আকাশ 
দেখ! বাচ্ছে। পরণে ছেঁড়া ময়ল৷ কানি, পেটেও বোধহয় ছুবেল! 
ভাত জোটে না, না রে দিদি? 

ফুল্লরা । যত কষ্টই থাক বাটুল, এ আমার গায়ে লাগে না। 
এ তুই বুঝিবি নে, বউয়ের কাছে জিজ্ঞেস করিস,-সে জানে । যে 
নান্গী স্বামীর সোহাগ পেয়েছে, সংসারে তার আর কোন অভাব নেই। 

বাটুল। কি জানি,কি তুই বলছিস। বোনাই ত একটি ক্ষ 
রাক্ষস! যা যে+গাড় করে আনে, সে ত একাই সব খায়, তুই শুধু 
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পাতা৷ চাটটিস। দিদি, তোর ছুটি পায়ে পড়ি দিদি। আমি তোর 
বছরের ধান পাঠিয়ে দেব, তুই ফেরৎ দিসনি দিদি । বোনাই কোথায় ?' 

ফুল্পর! । কি জানি কোথায় গেছে। তাইত তোকে ডেকেছি 
ৰাটুল! পাচদিন আগে পাস্তাভাত খেয়ে বেরিয়েছে, আজও বেলা 
শেষ হল দেখাই নেই। এমন ত কখনও হয় না! সাপে খেলে 
না৷ বাঘের পেটে গেল। 

বাটুল। তুই কি পাগল হয়েছিস? কালকেতু রাক্ষসকে বাথে 
খাবে, না বাঘকে কালকেতু খাবে? 


টিয়ার প্রবেশ । 


টিয়া। বৌদি, ও বৌদি, দাদা আসছে। এ কে বৌদি? 

বাটুল। আমি বাঁটুল, তোমার বৌদির ভাই। প্রণাম কর, 
আশীর্বাদ কচ্ছি। 

টিয়া। পা এগিয়ে দিলেন যে! আপনাকে প্রণাম করবার 
কেউ নেই বুঝি? আশীর্বাদ করতে চান, অমনিই করুন। দাদ! 
আর বৌদি ছাড়া আমি কারও পায়ে মাথা নোয়াই না। 

বাটুল। বা-বা-বা! দিদি, এ ত যে-সে মেয়ে নয়। একে 
তোর! ব্যাধের ঘরে বিয়ে দিসনি। আমি আশীর্যাদ কচ্ছি বোন, 
তুমি রাজরাজেশ্বরী হুও। 


কালকেতুর প্রবেশ । 


কালকেতু । কোথাকার কে র্াজরাজেশ্বরী এল? কে ও? 
বাটুল নাকি? কিহল? হাকরে দেখছকফি? নতুন মানুষ দেখলে 
নাকি? হাঃ-হাঃ-হাঃ 1 
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ফুল্লরা। তোমার মাথা বাধা কেন? কাপড়ে রক্ত কিলের ? 

কালকেতু। দেখলে বাঁটুল, দেখলে? তোমরা ফেউ লক্ষ্য 
করনি। ও পোড়ারমুখী এক নজরেই টের পেয়েছে। যার যেখানে 
ঘা। আরে বসো, বসে', দাড়িয়ে রইলে কেন? 

বাটুল। তা হক। তুমি এ পাঁচদিন ছিলে কোথায়? 

চুল্পরা। [ এতক্ষণে মাথার বাধন সধঘতে খুলিয়া ফেলিয়াছে ] 
কি সর্বনাশ! মাথা ফেটে গেছে যে? রক্ত জমাট হয়ে আছে। 
দেখ বাটুল, দেখ। | 

টিয়।। কি হয়েছে দাদ? বাধে থাবা মারেনি ত? 

কালকেতু। ন!রেপাগলি। বাঘে থাবা মারবে আমাকে ? 

ফুল্পরা । তবে কি হল? কে মেরেছে তোমায়? কখনও 
কারও অনিষ্ট করনি । কিরাতনগরে ফেউত তোমার শক্ত নেই। 
সঙ্গে কড়িও ছিল না৷ যে ডাকাতে মাথায় বাড়ি দেবে। বসে 
বসো, কিসের গন্ধ তোমার গায়ে? 

টিয়।। সত্যি দাদা কি মেখেছ গায়ে? 

বাটুল। কথা বলছ না কেন? 

কালকেতু। কথা বলব কি ফুল্লরা? আমার সার! গায়ে ঘেন 
আনন্দের ফোয়ার| ছুটছে । দেদিন সকালে শিকার খুজে খুঁজে 
হয়র্াণ হয়ে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । ম্বপ্পেকে বললে, 
"আমি চণ্ডী, কলিঙ্গ রাজবান্ডীতে আছি; আমায় নীল গন্ধরাজ 
দিয়ে ধা।” 

সকলে। নীল গব্রাহছ ! 

বাটুল। নেশা-টেশ! করনি ত? 

কালকেতু। না রে দাদা। জেগে দেখি, কত নীল গন্ধরাজ 
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ফুটে গ্নয়েছে। তুলে নিয়ে ছুটে গেলুষ কলিজ রাজবাড়ীতে । তার! 
নিলে ন1। পুভুরী ঠাকুর মারলে খড়মের বাড়ি, আর একট! লোক 
মারলে লাখির পর লাখি। 

বাটুল। বল কি তুমি! তোমাকে মারলে, তার পরও তার! 
বেঁচে আছে? 

কালকেতু। তা আছে বই কি? মরার ত কোন লক্গণ 
দেখলুম না। 

টিয়। ৷ তুমি মানুষ নাকি? তাদের মাথাগুলো ছিড়ে আনতে 
পারলে না? 

কালকেতু | পারব না কেন? কিন্ক পারলেই কি সব কর যায়? 
বাযুনের গায়ে বদি আমি হাত তুলি, সবাই তাকে একঘরে করবে, 
আর কেউ তাকে পূজো! করতে ডাকবে না) তার ছেলেমেয়ে না 
খেয়ে মরবে । আর রাজ।-_হাজার হোক সে মানী লোক, আমি তার 
গায়ে একট! ঘ! দিলে প্রজাদের কাছে সেমুখ দেখাতে পারত না। 

বাটুল। তাতে তোমার কি? 

কালকেতু । আমিও ত মানুষ রে ভাই। আর সত্যিই ত আমি 
তাল কাজ করিনি। আজন্মকাল তারা ষা শিখে এসেছে, আমি 
একদিনে তা বানচাল করতে যাব কেন? তাদের ফুলের মধে। 
আমার ফুল ফেলে দেওয়া কি উচিত হয়েছে বলতে চাও? ছাই 
হয়েছে। 

ফুল্লর। | ভূমি ভালই করেছ। সংসারে যে সয়, তাঁরই জয়। 
তোমার ফুল তারা! নেক্পনি বটে, কিন্তু মা চণ্ডী ঠিক নিয়েছেন। 

কালকেতু। নিয়েছে? ম! নিয়েছে ফুল? 

ফুঞ্জরা /। এ যদি মিথ্যে হয়, দেবতার নামই মিথ্যে 


(৪৬ ) 


দতীর দৃশ্ঠ 1 চণ্ডী মজা" 


কার্শকেতু। বাস, বাস আর আমার এতটুকু বাথ! নেই ফুন্ত্রয়া। 
মনে বড় দাগ! লেগেছিল, কাদতে কাদতে চলে এসেছিলুম । মনে 
হল, কে যেন আমার পিছে পিছে আসছে । সেও আমায় বললে,_ 
“কাদিসনি বাব, ফুল আমি নিয়েছি।” চমকে উঠলুম 5 ফিরে চেয়ে. 
দেখি, এক বুড়ী ফোকল! মুখে গান গাইছে । ওই তুমি যা বললে, 
কি বেন শ্লোকটা? 

ফুল্পরা । বে সয়, তারই জয় ! 

কালকেতু । বাস, ব্যস, হয়ে গেল। 

টিয়া। হয়ে গেল বই কি? আমি যাচ্ছি রাজবাড়ী। 

ুল্পরা। চুপ কর। যাচ্ছি রাজবাড়ী ।” রাজবাড়ী তোমান 
কিরাতনগর কিনা, তুই যা বলবি, তাই লোকে মেয়ে নেবে, তোর 
ভাইয়ের ভয়ে কেউ কথাটি কইবে না! সে হচ্ছে রাজবাড়ী, কত 
সৈল্ত-সমস্ত,। কত লোকলহ্বর 3) একট! বেঞ্াস কথা বলবে অমনি মাথাটা 
নামিয়ে দেবে। 

টিয়া। দিক নানামিয়ে। ছোটলোকের মাথার কিই বাদাম? 
বার খুসী সে খড়মের বাড়ি মারবে, যার থুসী সে থুথু দেবে, অমন 
মাথা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। তুমি বস দাদা. আমি যাই। 

কালকেতু । কি করতে যাবি? সে অনেকদূর। আর গিয়ে 
হবেই বা কি? শুনলি ত, সে সয়, তারই জয়। 

বাটুল। তোমার মত সাধু পুরুষ সবাই নয়। অমন হা্তীর 
যত দেহ থাকতে যার তার মার খেয়ে এলে, একবার মুখেও বলতে 
পারলে না যে,-ওবরে ভত্রলোক, চিরদিন আমর পিঠ পেতে তোদের 
লাথি সহা করেছি, আর আমরা সইব না? ' একি অত্যাচার ! তারা 
থে পখ দিয়ে চ্গবে, সে পথে আমাদের হাটা চলবে না; তারা 
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যে ঘাটে চান করবে, সে ঘাটে আমাদের জল খেতে দেবে না? ষে 
দেবতা! সবারই দেবতা, তাধ দোবে আমরা গেলে কুকুরের মত 
লাঠি মারবে;--এ আর আমরা সইব না। বাচতে বদি হয় 
বাচার মতই বাঁচব; নইলে আমরা ত মরবই, তাদেরও ঘরে 
'আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাব। আয় টিয়া, তোর দাদা বা পারেনি, 
আমর! তাই করে আসব। 

টিয়া। চল। 

ফুল্পরা। বাঁটুল,_ 

বাটুল। আগে ফিরে আসি, তারপর তোর ভাত খাব আর 
বুনি শুনব। 
[ প্রস্থান । 
টিয়া। দাদা, তুমি মত দাও, আমি একবার রাজবাড়ী দেখব। 
ফুললর] ৷ যা-যাঃ,_ ধিঙ্গী মেয়ে রাজবাড়ী দেখতে যাবে । আসিতে 
-যুখ দেখেছিস? এ মুখ নিয়ে কিরাতনগরের বাইরে গেল তোকে 
ছিনে জেশকের মত চুষে খাবে। 

টিয়।। আমাকে যদি চুষে খায়, তোমাকে ত গিলে খাবে। 
তুমি যে রোজ রোজ হাটে বাজারে মাংস বিক্রি করতে যাও, কদিন 
তোমাকে গিলে খেয়েছে ? 

কালকেতু । হেঃ-হেঃ-হেঃ, আচ্ছ! চাপান দিয়েছে । এত আর 
তোমার আমার মত মুখুয নয়, লেখাপড়া শিখেছে । আচ্ছা, তুই 
যা দিদি; তবে একটা কথা,--রাজাকে বেশীকিছু বলিসনি | বা- 
কিছু বঙ্গতে হয়- _যুবরাজকে বলবি। 

টিয়া । বেশ, তাই সই। আদি বৌদি, রাগ করে! না। 

[ ফুল্পরাকে কিল মারিয়া গ্রস্থান। 
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ফুল্পর! । তুমি ওকে যেতে দিলে? 
কালকেড়ু। যা মা মাটির হাড়ি ত নপগ যে ভেঙেযাবে। 
| নীরেট লোহা; ধে ওকে ঘা দেবে, তারই হাত-পা ভাঙবে। 
আর ওই যে বললুম যুবরাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে, ব্যস, 
ধ্বস, তুমি দেখে নিও-_- 
[স্থরে ] রাধার রাত্রি হল ভোর ! 
দাড়িয়ে আছে দোরগোড়াতে বাধার মনোচোর। 
ফুন্তরা। থামো। 
কালকেতু। ধমক দিও না! ফুল্পরা, ক্ষিদে পাবে। বনের 
'কোখাও শিকারের নামগন্ধ নেই। অনেক থু"জে পেতে একটি 
স্ব্ণগোধিক। নিয়ে এসেছি, আজ এটাকেই শিকপোড়া করে খাব। 
[ঝুলি হইতে স্বর্গোধিকা বাহির করিল ] হতভাগা! যেন ধর! 
পড়বার জন্তেই রাস্তার ধারে বসেছিল? পিট পিট করে চাইছে 
দেখ না। তুমি উযাগ কর, আমি চাল ধার করে নিয়ে আসছি। 
[ প্রস্থান । 
ফুল্পরা । চাইলে কি হবে? উপায় নেই! আমাদের কি দোষ? 
যিনি তোমাকে আমাদের খাগ্ঠ করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে নালিশ 
কর। এখন এইখানে বীধা থাক ১) আমি ছুরি নিয়ে আসছি। 
[ প্রন্থান। 


চণ্ডীর প্রবেশ । 


চণ্তী। সত্যই মাটির হ্বর্গ রচনা করেছ নীলাম্বর । এত ছুঃখ, 
তরু মুখের হাসি মিলিয়ে যায়মি। ক্ষুধার আহার জোটে না, পরিধানে 
বন্্ মেলে না, অন্পৃষ্ঠ ব্যাধ বলে তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত নহজে কেউ 
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তুলতে দেয় না। তবু তোর! চুরি করিসনি, মিথোর আশ্রয় নিসনি, 
কারও গায়ে হাত তুলিসনি। তেত্রিশকোটি দেবতা, চোখ তুলে” 
চেয়ে দেখা এমন তীর্থ তোমাদের স্বর্গেও কি আছে? আহা, এই" 
কঠিন মাটিতে কালকেতু-ফুল্লরা নিত্রা যায়; শয্যা নেই, গান্রবস্ত 
নেই, একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। ঘরখানা একটু ঝাঁট দিয়ে দিই. 
[ ঝাঁটা কুড়াইয়া লইয়। সবত্বে ঘর ঝাঁট দিতে লাগিলেন ] ওরে" 
হুর্য, একটু আলো! দে, ওয়ে বাতাস একবার ঘরে আয়! 


ফুল্পরার পুনঃ গ্রবেশ। 


ফুল্পরা । ওমা, এ কে গোঃ বল! নেই, কওয্! নেই. বেশ ত 
ঘর ঝাড় দিচ্ছে; যেন আমার সাত পুরুষের কুটুম! তুমি কে 
বাছা? কথা বলছ ন। যে? [ ঝাঁটা কাড়িয়া! লইল ] কার মেয়ে। 
ভুদম? 

চণ্ডী। [ একবার ফুল্পরার দিকে চাহিয়া! বেশী করিয়া! ঘোমটা 
টানিয়া দিলেন ] 

ফুল্পরা । কাকে দেখে অত ঘোমট। দিচ্ছ? [ ঘোমট। তুলিয়া 
দিল ] কে তুমি বল না। 

চণ্ডী। আমি অল্নদা। আমার বাবার নাম গিরিরাজ। 

ফুল্পরা। কোথাকার কে গিরিরাজ এল? তোমার বরের বাড়ী 
কোথায় বল ন|। 

চণ্ডী । বরের বাড়ী শিবপুর । 

ফুল্পরা। তা এখানে কি চাও? 

চণ্ী। তোমার কাছে কিছু চাই না। তুমি যেতে পার।, 

ফুল্পর। | চুলোমুধী বলে কি? আমার ধর ছেড়ে আমি চলে 
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যাব? এটা পাগল নাকি? কোথা থেকে পাগল এসে জুটল বল 
দেখি? আমার ন্বর্ণগোধিকা কোথায় গেল? 

চণ্তী। স্বর্ণগোধিকা আমার পেটের মধ্যে। 

ফুল্পর! ॥ কি সর্বনাশ! আস্ত স্বর্ণগোধিকাটাকে তুমি গিলে খেলে 
বাক্ষসি? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে আমি টেচিয়ে 
পাড়ার লোক জড় করব। ধ্লাড়িয়ে রইলে যে?..'যাবে না? 

চণ্তী। না; আমি এখানেই থাকব । 

ফুল্পর! । এখানে থাকবে কি? সোমস্ত যুবতী তুমি, দেহে রূপ 
ধরে ন!) পরের ঘরে থাকলে লোকে বলবে কি? এত গহনাগীটি 
নিয়ে তৃঘি গরীবের ঘরে এলেই ব। কেন? কার সঙ্গে এধে তুমি? 

চণ্ী। আমি তোমার শ্বামীর সঙ্গে কলিঙ্গ থেকে এসেছি। 

ক্ফুল্পরা। কি বললে? আমার সোয়ামীর সঙ্গে তুমি এসেছ ? এ 

কি তুমি সত্যি বলছ না রহস্য কচ্ছ? দোহাই তোমার; আমি 
কান্তালের বউ, তুমি ধনী লোকের মেয়ে; আমি তোমার রহস্যের 
যোগ্য নই। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, অমন কথ! আর বলো না। 
দেখ, আমরা বড় গরীব, পেটে আমার ভাত নেই। ত্রনু সোয়ামীর 
সোহাগ পেয়ে সব ভুলে আছি। আমার এ মাটির হ্বর্গে তুমি অশান্তি, 
এনো না। 

চণ্ডী । ভয় কি তোমার? আমার এই গহনাগুলে। তোষায় দিচ্ছি, 
কোটি কোটি টাক। এর দাম। এই নিয়ে তুমি চলেযাও। কত, 
খাবে, কত পরবে, দুহাতে ধনরত্ব বিলোবে, তবু এ প্রশ্বর্য ফুরুবে না। 

ফুল্পরা। আমি যাব না, আমি তাকে ছেড়ে যেতে পারব না। 
আমি না খেয়ে তার বুকে মাথা রেখে তিল ভিল করে মরব। আঙি 
চাইনে গহনা, কিচ্ছু চাইনে। তুমি যাও, ওগো! ভূমি যাও । 


(৫১) 


উত্ভীজজল [ প্রথম অংক 

চস্তী। কষ্ট করে গ্রসেছি বখন, আর যাব না। এস তধে 
হুজনেই থাকি। 

যুল্লরা। না না, তুমি বোঝ না ১ এ গহুর্না চোরে লিয়ে যাবে, 
ভারপন্ধ আমার মত অবস্থা হবে। বড় কষ্ট গো.বড়কষ্ট। দেখ, 
শবে ভ্যারেগার খু'টি-বৈশাধীর ঝড়ে রোজ ভাঙে। জোষ্ঠ মাসে 
কাঠফাটা রোদে ঘুযে ঘুরে মাংস বেচতে হয়, সে তুমি পারবে লা। 

চগ্তী। খুব পারব। 

ফুল্লর। আযধাটে বাজার মন্দা, শ্রাবণে যখন তখন জে কে ধরে। 
ভাত্রের বাদলে ঘরের ভেতর বান ডাকে । আশ্বিনে দেবীর প্রসার্দী- 
মাংস সবাই খায়, আমাদের মাংস ফেউ ছোয় না। না খেয়ে 
যে যাবে। 

চণ্তী। তুমি যখন মরনি, আমিই বা মরব কেন? 

ফুল্পরা। তারপর শীত--গায়ে একটু কানিও জোটে না, আগুন 
জেলে রাত কাটাই। বড় কষ্ট গো, বড় কষ্ট। 

চণ্ডী । অআদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে, ভেবে আর কি করব? 

ফুল্পরা । চেয়ে দেখ, ঘরের মেবেয় গর্ত খু'ড়ে রেখেছি । একট! 
আটির ভাড়ও নেই; ওই গর্তে আমানি ঢেলে খাই। 

চণ্তী। যতই ভয় দেখাও, আমি নড়ব না । তোমার স্বামীর 
গুণে আমি বাধা পড়েছি। 

ফুল্পর। | ওগে। তোমার ছুটি পায়ে ধরে মিনতি কচ্ছি, আমার 
খে তুমি বাদ সেধো না। রাজার ধশ্বর্য আমি গ্রাহা করি না। 
'আমায় দেখে কিরাতনগরের সবাই ছিংসে করে। হ্বর্গের দেবতা! 
কেমন জানি না। কিন্তু আমার এ বক্ত মাংসের দেবতার তুলন। 
নেই। এ সম্পদ আমার কেড়ে নিও না। 


€ ৫২ ) 


তৃতীয় দৃশ্ ] চও্ঠীমজন্ধ 


কালকেতুর পুনঃ গুবেশ। 


কালকেতু । কীাদছ কেন ফুল্পা? ও আবার কে? 

ফুল্গরা ৷ তুমি চেন না? কপিঙ্গ খেকে ওকে নিষে এসেছ, জার 
আমার সঙ্গে ছল কচ্ছ? নিষ্ঠুর, আমি কি বুকের রক্ত দিয়ে তোঙার 
সংসার গড়িনি, আমি কি নিজে আধপেট! খেয়ে তোমায় ভরপেট 
খাওয়াইনি ; আমার পরণে কাপড় নেই বলে আমি কি কখনও 
তোমার দোষ ধরেছি? তবে কেন, কেন তুমি আমার ঘরে আর 
একজনকে নিয়ে এলে? [ কাশকেতুর পায়ে আছড়াইয়া পড়িল ] 

কালকেতু। ওঠ ফুল্পরা, তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি যার 
পরিবার, সে আবার-দুয দুর দুর ! ফত সব-্যাপা, তুমি কে? কার 
মেয়ে? কার বউ ? কেন এখানে এসেছ? কার সঙ্গে এলে তুমি? 

চণ্তী। তোষার সঙ্গেই এসেছি। 

বণলকেতু। আমার সঙ্গে! কোথা থেকে? 

উপ্তী। কলিজ রাজপুরণী থেকে। 

কালকেতু । কই, আমি ত তোমায় চিনি না। 

চত্তী। নিশ্চই চেন। হান্রারবার তুষ্দি আমায় ডেকেছ। 

কালকেতু । কেন মিছে কখ! বলছ বাছা? ডাকা দুরের কথা, 
কোন মেয়েছেলের দিকে আঙি চোখ তুলেও চাইনি। তোমার 
দতলব ভাল নয় বাছা। নিশ্চয়ই তুমি সোয়্ামীর সঙ্গে ঝগড়া করে 
বেরিয়ে এসেছ । তোমার ৰাড়ীতে এতক্ষণ খ্বোজাখুশজি পড়ে গেছে। 
মরবার আর জায়গ! গপলে না? কেন এ গরীবের ঘরে জালাতগ 
করতে এসেছ? আমার ফুলরা! আছে, আর কারও জনে আমার 
বুকে এটুকু জায়গা নেই। 


( ৩ ) 


চণ্ডীমজল [ প্রথম অংক ; 


চগ্ডতী। যেমন বোক। তুমি, তেমনি বোকা তোমার বউ। 

কালকেতু । তাই সই। বতপার, আমাদের গাল দাও। বল 
ত ছজনে পিঠ পেতে দিই, যত ইচ্ছা লাথি মার। তবু তুমি য'ও 
মা। দেখ, বউটা কেঁদে সারা হয়ে গেল। বোঝ না! কেন? পুরণো 
কাপড় আর মেয়েছেলের মান অনেক কষ্টে রক্ষে পায়। চল মা, 
আমর] ছুজনে তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি। 

ফুন্তুরা। হাসছ কেন? চলে এস। 

চণ্ডী । না, আমি বাব না। 

কালকেতু । বুঝেছি, তুমি ভাল কথার মান্য নও । ধর ত 
ফুল্পরা ভাতখানা»-জোর করে টেনে নিষে যাব। 

ফুল্পর।। [ চত্তীর হাত ধরিয়া ] ওগো, এ কে গো? আমার 
যেসারা গায়ে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে! কে আমি? কোথায় 
ছিলুম? কোথায় এসেছি? আকাশ বাতাস মাটি জল সবাই কেন 
আমার বন্দনা গাইছে? স্বর্গ আমায় হাতছানি দিয়ে ভাকছে। 
ওগো, তুমি কোথায়? আমার ধর, আমি যাব না তোষায় ছেড়ে 
আমি যাব না। 

কালকেতু । তবে বে ডাইনীর নিকুচি করেছে। ভেম্বী দিষে 
বউ ভাগাতে এসেছ 1 আমি তোমাকে--একি ! তোমার গলায় এ 
কিসের মালা! এ যে আমারই নীল গন্ধরাজ; আমি রাস্তার 
খুলোয় ফেলে দিয়েছিলুম ৷ 

চণ্ডতী। আমি সেগুলে! ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে মাল! গেঁথে 
গলাস পরেছি। 


-কালকেতু। তুমি কে? ওগো, তুমি কে? 
চগ্ডা। আমি চণ্তী। 


0৫৪ 9 


তৃতীয় দৃশ্য ] চণ্ীমজজ 


কালকেতু ও ফুল্পরা। যা! মা! [নতজাহ হইল] 

কালকেতু । কোন্‌ গুণে তুই হীন ব্যাধ কালকেতুর ঘর এলি 
মা? আমরা ত কোন তপস্যা করিনি। কোথায় বসাই তোকে? 
কি দিয়ে তোর পুজে। করব জগম্মাতা? ভজন জানি না, স্বস্তি 
'কিছুই জানি ন!। শুধু সন্তানের প্রণাম নে মা। 


গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ । 
উদাসী- 


গীত 


যা দেবী সর্ববূতেযু শক্তিকপেণ সংস্থিত! | 
নমন্তন্তৈ নমন্তপ্তৈ নমস্তন্তৈ নমো! নমঃ ॥ 
যা দেবী নববভূতেষু শ্রদ্ধাবপেণ সশস্থিতা । 
নমন্তশ্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমে। নম: ॥ 
যা (দবা সর্বভূতেষু কান্তিক্ূপেণ দশস্থিতা 
নমন্তত্তৈ নমস্তম্তযে নমল্তপ্তে নমে। নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্ববভতেধু ল্গ্মীৰকপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তন্তৈ নমন্তস্টৈ নমস্তক্সে নয়ো নম | 
যা দেবী সববতুতেষু দযারূপেণ সংস্থিত1। 
নমন্তন্তৈ নমন্তত্তৈ নমণ্ডত্তৈ নমে। নম: ॥ 
য! দেবী সর্ব্ভৃতেষু মাতৃকপে সংস্থিতা। 
নমস্তত্যৈ নমন্তত্তৈ নম্তক্তৈ নমে! নমঃ ॥ 
[ প্রস্থান । 
[কালকেতু ও ফুল্লরার গ্রণাম ] 
চণ্তী। এই অন্গুরীয় নাও পুত্র। আৰ দাড়িম গাছের তলায় 
স্সাত ঘড়া মোহর আছে, তুমি তুলে নাও। আর নিষাদবৃত্তি করে! 


(৫৫ ) 


চত্ীমজল [ প্রথম অংক * 


না। দ্রাবিড়ের বনে রাজত্ব স্থাপন কর,ঃ আমি তোষার প্রাসাদে 


চিরদিন অধিষ্ঠান করব। 
[ অন্তর্ান। 


কালকেতু | মা, মা+কই মা, কোথায় মা? পালিয়ে যাসনি 
পাবাণি! আমার পুণা নেই, বিদ্ধ! নেই, বুদ্ধি নেইঃ”_-গুধু আছে 
যুকভর! ভালবাসা । জগত্ভরা তোর লাখো! লাখো সন্তানকে আমি 
ভাই-বোনের মত ভালবাসি । এতে যদি (কান পুণ্য থাকে, আমার 


ঘরে তুই অচল! হয়ে থাক মা, অচল! হয়ে থাক। 
[ ফুল্পরাসহ প্রস্থান ১ 


(৫৬ ) 


দ্বতীষ অংক 


প্রথম দৃশ্ব 
গ্রাসাদ 
গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ । 


পুরনারীগণ।__ 
গীত 

বৌ হারিষে কেঁদে মরে ভোলা দিশম্বর 

তন্দাতার! নুর্যতারা দমুদ্র-অস্বব | 
কাদছে বায়ু বন্ন্ধরা, নর্দীগিরি কান্নাঝরা, 

ফুবিয়ে গেছে মুখেব হাসি, বন হযেছে ঘব। 
দিবানিশি কাদে আকুল মন, 

জানি না গো বুকের মাঝে কেন এ ক্রলদান ? 

কি যেন আজ হারিয়ে কাদে ক্ষুধিত অন্তর | 


ময়ুরধবজের প্রবেশ । 


মযূরধবজ। আসবে, আবার আঙবে তার!) শংখঘণ্ট! ধধনিতে পুজা 
প্রাণ মুখরিত হবে, আবার দেশে আননের জোয়ার বয়ে যাষে। 
আবার বন্দীরা গান গাইবে, আবার পাঁখী কৃজন করবে, আবার 
বইবে বসস্তের মলয়। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? যারা গেল, 
তা! ত আর ফিরল না। দেখ ত, নিমাই ঠাকুর এল কিলা। 
 গুরনারীগণের প্রস্থান ] কেন গেলে নির্বোধ দেবতা? কে তোমাদের; 
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এমন সোনার দেউল সহশ্র দীপালোক উদ্ভাসিত মণ্ষয় সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠা করবে? কে করবে এমন দিনে দিনে উৎসব? কে দেবে 
"মামার মত মহার্থ রাজভোগ ? ফিবে এস, ফিরে এস। 


অশ্রমতীব প্রবেশ । 


অশ্রমতী। তুমি এখানে কেন বাজ।? রাজসভায় যাবে না? 

মযূরধবজ | কি আর হবে রাজসভায় গিয়ে? গ্রজাদের অসংখ্য 
'জিজ্ঞাসা,_-“কোথায় গেল আমাদের মঙ্গলচণ্ডী? কবে তারা ফিরে 
আসবে?” এর কোন উত্তব আমার কাছে নেই। 

অশ্রমতী। নেই বললে তাব্র। শুনবে কেন রাজা? এমন একটা! 
সমৃদ্ধ দেশ বিন! কারণে ত আজ এমন শোচনীয অবস্থায় এসে 
পৌছয়নি। মাঠের শন্ত মাঠে জলে গেল, মহামারীতে হাজার হাজার 
পরিবার উজোড় হয়ে যাচ্ছে, দীঘির জল রুদ্রদেবতা গ$ুষে শোষণ 
করে নিয়েছে, চুরি ডাকাতি খুন অবাধে দেশের বুকে তাগুব নৃত) 
জুড়ে দিয়েছে,_কে দেবে এর জবাব? কে করবে এর প্রতিকার ? 

মযুরধবজ | কি প্রতিকার করব রাণি? 

অশ্রমতী | কোথায তোমার সৈহ্সামস্ত ? কোথায় প্রহরী শান্ীর 
দল? তারা মাসের পর মাস বেতন নেয় কি দিবানিদ্রা দেবার 
জন্য আর রাত্রে ঢোল বাজিয়ে ভজন গান করবার জন্য ? ডাক তাদের 
বাজসভায়। জবাব নাও তাদের মুখ থেকে, কেন নগরে এত 
দন্থ্য তস্করের অবাধ তাগুব চলেছেঃ কেন প্রকাশ্য দিবালোকে রাজ- 
পথ পথচারীর বুকের রক্তে লাল হয়ে যায়! 

মযুরধবজ | কেন, সে ত আমি জানি। দেশের স্ুখশাতি মঙগলচণ্তীর 
পিছে চ্ছে চলে গেছে। মহামারী আলবে না? দন্থ্য তক্করে দেশ। 
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ছেয়ে বাবে না? পুকুরেব জল মাঠের শম্য জলে পুড়ে যাবে ন৷ 
রাণি? এ ত আমিজানি। যাবা গেছে, তার যদি ফিরে না 
আসে, এর কোন প্রতিকার হবার নয়। 

অক্রমতী। কে বলেছে হবার নয়? জাতির জীবনে ছুংখ বিপদ 
বিপর্যয় ত আসবেই, তাবলে দেশের রাজা, জাতির কর্ণধার অথর্ব পঙ্গুর 
মত বসে প্রজাদের ছুর্ঘশ। দেখবেন? কোথা গেল তোমার কর্মশক্তি ? 
কোথায় গেল লেই সিংহের গর্জন? কোথায় লুকিয়ে রইল সে দুর্জয় 
সাহস ? 

মমূরধবজ। অশ্রমতি ! 

অশ্রমতী। বিপদ ভোমাকে ভয় দেখাবে? ছি ছি-ছিঃবুদ্ধ হলেও 
তুমি পুরুষসিংহ , ওঠো জাগো, প্রতিজ্ঞা কর,_-দেহের শেষ রক্তবিন্দু 
দিয়েও আমি এ বিপর্যয রোধ করব। ভয় কিতোমার? তুমিত 
একা নও। আমি আণ্ছ তোমার পার্ে, যুবরাজ কুগুল আছে তোমার 
পেছনে । 

মযুরধবজ । আছে, এখনও আমার সহাষ আছে। আমি এক] 
নই। আমি পারব প্রজাদের ছুঃখ মেচন করতে | কিন্তু-_এষে কড় 
গভীর ক্ষত। গোটা দেহটাই পচে গেছে কোথায় প্রলেপ দেব? 


অদূবে নগরলক্মনী গাহিতেছিল। 


নগরলক্ী ।-- 
গীত 
হায়, কবে হবে নিশি ভোর! 
কে দিবে এলেপ সহশ্র ক্ষত সারাটি অঙ্গে মোর। 
মরণ দিল না বিধি গো, 
্বাল। জুড়াইতে ভুবিন্ু সাগরে, শুকাইল পয়োনিধি গে! , 
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কার কাছে যাই আশ্রয় লাগি? 
কেহ নাই ভবে দুঃখের ভাগী, 
দীধ এ পথ একা যেতে হবে সাথে করি আখিলোর! 
ষযুরধবর্জ। শুনছ রাপি, শুলছ? সর্বাঙ্গে বিল্ফোটক ; এ রোগ 
মানুষের চিকিৎসার বাইরে । 
অশ্রমতী । তাবলে প্রজার। রোগে অনাহারে আততায়ীর হাতে 
মরবে, আর তুমি তাদের বাচাবার চেষ্টাও করবে না? খুলে দাও 
তোমার রাঁজভাগার, নিয়ে যাও রাজপরিবারের সমস্ত ম্ব্ণালংকার । 
প্রয়োজন হয় প্রাসাদের বহুমুল্য তৈজসপত্র বিক্রয় কর, খণ কর, প্রতিবেশী 
রাজাঁদের কাছে ভিক্ষ। চাও। পারবে ন! দুভিক্ষেব্র সঙ্গে যুদ্ধ করতে ? 
মমূরধবজ। শুধু দুতিক্ষ নয়, যহামারী আছে। 
অশ্রমতী £! মহামারীর গল] টিপে ধর। সৈনিকগুলোকে নিক্র্মা 
বসিয়ে রেখেছে কেন? তাদের হাতে হাতে কোদালি তুলে দাও, 
দশদিনের মধ্যে একশে! পুক্ষরিণী খনন করতে পারবে না? 


নিমাই ঠাকুরের প্রবেশ । 


নিমাই। পারতে পারে, তাতে জল উঠবে লা। 

অশ্রমতী। আপনি না ছু'লে ঠিক উঠবে। 

নিমাই। আমাকে পরিহাস করতে হয় করুন। কিন্ু সবাই 
জালে, বাধিটা বাইরে নয়, ভেতরে। মঙ্গলচণ্ডী চলে গেছে, হুভিক্ষ 
মড়ক ত আসবেই। 

ময়ুরধবঙ্গ । তার! ফিরে ন! এলে এ নিমজ্জমান ভরধী কেউ উদ্ধার 
করতে পারবে না রাণি। তাদের সন্ধানে আমি দেশে দেশে চর 
পাঠিয়েছিনুম, তুমিই তাদের ফিরিয়ে এনেছ। 
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অশ্রমতী | ঠিকই করেছ রাজা । অপর্লাধী তুমি আন তোমার 
এই অপদার্থ পুরোহিত । 

নিমাই। আমি! 

অশ্রমততী। আপনিই বেশী অপরাধী । বিশ বছর আপনি বিগ্রহের 
পূজো! করেছেন, এর মধ্যে এক দিনও যোধহয় শাস্ত্রীয় মন্্পাঠ করেননি, 
এক মুহূর্তও বোধহয় মনপ্রাণ দিয়ে বিগ্রছের দিকে তাকাননি । 
তাহলে মানুষ হয়ে মানুষকে ঘ্বণা করতে পারতেন না । 

নিমংই। আমি আবার কবে কাকে স্বণ! করতে গেলুম ? এখন 
যত দোষ, নন্দ ঘোষ। এ ত জান! কথাই। 

মযূরধবজ। কেন তুমি অকারণ এই ব্রাঙ্গণকে কট,ুক্তি কচ্ছ? 

অশ্রমতী। কটুক্তি! আমার ভাতে যদি ক্ষমতা থাকত, আমি 
এই ব্রাহ্মণনামধারী চগ্ডালকে মাথা! মুড়িয়ে রাজ্যের বাইরে ছুড়ে 
ফেলে দিতুম। 

নিমাই। শুনে বড় সুখী হলুম মহারাণি। এনা হলেরাণী? 
তাইত সবাই বলে, এ বাঁজ্যের আর কিছু না থাকলেও হু;ট। সম্পদ 
আছে। একটি যুবরাজ, আর একটি ছোট রাণী। 

অশ্রমতী। অপরাধ যারই হক. সে বিচারের সময় এখন নয়। 
কিন্তু যে দেবত!| ছুএক জনের অপরাধে সমগ্র দেশটার উপর প্রতিশোধ 
নেয়, তাকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনবারও প্রয়োজন নেই। তুমি 
তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে দেবতার এহ নিগ্রহথ প্রতিরোধ কর। 
দেবভাই ধদি তিনি হন, তাকে ফিরে আসতেই হবে। তুমি তোমার 
কর্তব্য কর রাজ, আমিও দেখব মঙ্গলচণ্ী কেমন করে ফিরে ন৷ এসে 
থ'কতে পারেন। 

[প্রস্থান । 
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নিমাই । মন্ারাণীর কথা শুনলেন? 

ময়ুরধবজ । শুনেছি 

নিমাই । এমনি করে উনি যখন তখন আমার অপমান করবেন ? 

ময়ুরধবজ । তোমার আবার অপমান | তোমার গায়ে গণ্ডারের 
চমড়া, চাবুক মাব্রলেও বেঁধে না।**'পেয়েছ ব্যাধের সন্ধান? 

নিমাই। না। 

মযৃরধবজ | তুমি অতি অকর্মগ্য। 

নিমাই । বিশ বছর ধরে এই অকর্মণ্য পুরোহিতই বিগ্রহের 
পৃছো করে আসছে । কখনও ত বিগ্রহের পাখা গঙ্জায়নি। 

মযুরধবজ। আজ গজিরেছে কেন? 

নিমাই । যে রাজ্যের যুবরাজ এতবড় নাস্তিক, সে রাজ্যের দেব- 
দেবী এমনি করেই পালিয়ে যায়। যে দেশের রাণী ব্রাঙ্মণকে অসম্মান 
করে, সে দেশে দেবতার অভিশাপ এমনি করেই নেমে আসে । এ 
আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা । 


কুণগডলের প্রবেশ । 


কুগুল। পিতা, কংসনদীর তীরে ভ্রাবিড়নগরের দুর্গম অবণা 
নিযুল করে এক ব্যাধ রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেছে! 

মযূরধবজ । রাজাপ্রতিষ্ঠা করেছে! ব্যাধ? কবে অরণ্য নির্মল 
করলে? কবে করলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ! 

কুণ্তল। এক পক্ষকা আগেও সে নিব্ড়ি বন মান্থষের অগমা 
ছিল। জানি না, কোন দৈবশক্তিবলে সেখানে আজ বহু সুদৃশ্য 
অট্রালিক। মাথা! তুলে দীড়িয়ে আছে। 

নিমাই! তাহলে মহারাজ. এ নিশ্চয়ই সেই বাধ। 
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কুশুল। পিতা, আগামী পৃণিমা! তিথিতে তার অভিষেক | নিষাদ- 
রাজ আমাদের সসশ্সানে নিমন্ত্রণ করেছেন । 

নিমাই। সাহস ত কম নয়। একট! ব্যাধ, সে নেমন্তন্ন করে' 
'াষঘাদের ! 

কুগুল। আপনাকে করেনি ঠাকুর। কারণ, আপনাকে তার! 
মাহ্নষ বলেই মনে করে না। তবু যদি রবাহৃত হয়ে যান, আতিথ্যের 
ক্রটি হবে না| ইচ্ছা হয়, সপরিবারে যেতে পারেন । 

নিমাই। এ তুমি কি বলছযুবরাজ 2 আমি যাব ব্যাধের বাড়ী 
নিমন্ত্রণ খেতে? 

কুণ্ডল। আপনার সঙ্গে যার পংক্তিভোজন করে না, তেমন 
অসংখ্য ব্রাঙ্গগ অভিষেক দেখতে যাঁচ্ছে। কংসনদীর ঘাটে গিয়ে 
দেখে আগুন, যাত্রীব বিরাম নেই। বাবে না কেন? বাদ্ষণদের 
খিদায়ের খবর শুনবেন? মাথা পিছু দশজোড়া বন্ধ ।-- 

নিমাই । দশজোড়া 

কগুল। একটি মোনার পৈতে__ 

নিমাই। সোনার ! 

কুণডুল। আর একখান। করে মোহর। 

নিমই। মোহরও দেবে! 

মযুরধবজ | যাবে নাকি ঠাকুর? 

নিমাই । ক্ষেপেছেন ! আমি যাব ব্যাধের বাড়ী ? কথাট|। আপনি 
বললেন ক করে? শাস্ত্রে কি বলেছে জানেন 2 ব্যাধের ছায়৷ 
ঘাড়ালে কুভ্ভীপাক নরক | 

কুগডল। কোন শাস্তে বলেছে দেবতা? গীতা, টপনিষদঃ বেদ, 
পুরাণ কোথায় লেখা আছে যে মানুষকে স্পর্শ করলে মানুষ নরকে 
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যায়? কপির বাঙ্গণ আপনার, আপনাদ্দের আশীর্বাদে শুদ্ধ তরু আর 
মুঞ্জরিত হুয় না, আপনাদের অভিশাপে একট] শুক তৃণ9 আর দগ্ধ 
হয় না। কেন জানেন? শুধু মানুষ হয়ে মানুষকে ঘ্বণ। করেন বলে। 

নিমাই । নিষাদ যদি মানুষ হয়ঃ তাহলে চামচিকেও পাখী। 

কুগুল। গলায় দড়ি থাকলেই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে গকও 
ব্রাহ্মণ । কিন্তু আপনাকে এসব বলাই বুগ। অঙ্গার: শতধৌতেন 
মলিনত্বং ন মুঞ্চতি । পিতা, নিষাদরাজের দূত বাইরে অপেক্ষ। কঙ্ছে। 

মযুরধবজ | তাকে বলে দাও দ্রাবিড়বন আমাখহ রাজ্োর অন্ত ইক, 
আমার বিনাহ্নমতিতে সেখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠার অধিকার কারও নেই। 

কুণডল। এ আপনি কি বলছেন পিতা” ভ্রাবিড়বন থেকে 
“কখনও ত আমরা কোন রাজস্ব পাইনি। 

মযূরধবজ | তার কারণ, রাজন্ব দেবার কেউ ছিল ন|। 

কুণ্ল। রাজন্ব নেবারও কেউ ছিল না। যে অরণ্যের উপর 
কারও অধিকার নেই, আজ যদি কেউ তা কেটে সমতল করে নগর 
প্রাতষ্ঠা করে, আমরা ত'তে বাধা দেব কেন? 

মযুরধবজ। কারণ, অস্পুশ্য অনাচাগী বর্বর প্রতিবেণা নিয়ে কেউ 
বাস করতে চায় না। দ্রাবিড়বন কলিঙ্গরাজোব গান্তদেশে, কলিঙ্গেরই 
অংশ । সেখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠঠ করতে হলে আমার নজর ৮ই, 
রাজকর চাই। 

কুণডল। আপনিও মানুষ, তারাও ম'সুষ। মানুষের কাছে মানুষের 
কিসের নজব? আর যে জমি আপনার নধ, তাব জন্য আপনার 
রাজকরের কোন অধিকার নেহ। 

নিমাই। অধিকার ন! থকলেও আছে। কারণ শাস্ত্েই বলেছে, 
বীরভোগ্য বনুন্ধরা । 
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কুণ্ডল। এদেশের রাজা বীর না হলেও, বীর বটে তার পুরোহিত । 
মুগ্ধ বিস্ময়ে সেদিন আমর! আপনার বীরত্ব দেখেছি, যেদিন অকারণ 
এক সরলগ্রাণ নিষাদকে আপনি প্রহ্থারে জর্জরিত করেছিলেন। আর 
বীরত্বে কাজ নেই। পিতা, আদেশ করুন, নিষাদরাজের নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ কর্গি। 

মযর্ধবজ। ন1 না; দূতকে বরং জানিয়ে দাও যে, আমাবধ নজর 
আর রাভ্ষ্ব না দিয়ে নিষাদ্ ধদি সিংহাসনে বসে, তাহলে ক্পিঙ্গের 
সৈহ্যদল তাঁকে সিংহাসনশুদ্ধ কংসনদীর জলে ডুবিষে মারবে । 

নিমাই । আর তার খাজপ্র/পাদে-- 

কুণ্ডল। আপনি চুপ করুন ঠাকুর । পিতাগ সঙ্গে পুত্রের কথ, 
হার মধ্যে আপনি শৃগাল মাথ! গলাতে আসেন কোন্‌ অধিকারে ? 
বিগ্র যখন নেই, আপনারও প্রয়োঞ্ন যুপ্রিয়ে গেছে। বেরিয়ে 
বান আপনি রাজপ্রাসাদ থেকে । 

নিমাই | বেরিয়ে যাব! আমি! এ ঝলেকি মহারাজ? 

মগুরধবজ | ঠিকই বলেছে ঠাকুর ! মঙ্গলচপ্তী যখন নেই, পুরোহিত 
স্বাক। 

নিমাই । এ আপনার অভিমানের কথ|। যাও বললেই কি 
আপনাকে এ অসমযে ফেলে আমি চলে যেতে পারি? লোকে 
বলবে কি? মন্দিরে আমি নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করব। আমার 
ঘদি মন্ত্রের জোর থাকে, আবার আমি পাথরের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করব। শোন যুবরাজ,-- 

কুণ্ডল। থাক্‌; যা বলতে হয় পিতাকে বলুন অ।মি আপনার 
অনভ্ত মহিমা কখনও বুঝতে পাবিনি, আজও পারব ন|। 

নিমাই । (বেশ বাবা, দীর্ঘজীবী হও। 
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বাটুলের প্রবেশ । 


বাটুল। অভিবাদন কলিঙ্গরাজ। 

মযূরধবজ | কে তুমি? 

বাটুপ। আমি একজন নিষাদ। 

নিমাই । এখানে টুকলি কি বলে” বলা নেহ, কওয়। নেই 
যেখানে সেখানে ঢুকে পড়লেই হল? বেরিষে যা ছোটলোক । 

বাটুল। ছোটলোক তোমর! | 'আমখা তোমাদের ঘরে ঢুকপে 
যদি তোমাদের জাত যায, তাহলে তোমাদের ছাধা মাড।ছে 
আমাদেরও জাত যায়। 

নিমাই । তবে রে কুকুরের-_ 

বাটুল। থামো। বেশী চালাকি করলে তুলে অছাড মাত্ব। 
তুমি বুঝি এ দেশেব পুকত? সে আমি ছু'ঁচোখ মযুখ দেখে 
বুঝতে পেরেছি। দাড়াও ঠাকুর, তোম!র সঙ্গে আমার কথ। আছে। 

কুগুল। তুমি কোথা থেকে আসছ ভাই ) 

বাটুল। ভাই। ছোঁটলোক্কে ভাই বলে ডাকতে এদেশে কেউ 
আছে? তুমি কি এদেশেব লোক, না স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ ? 

কুগডল। শ্বর্গ ত আকাশে নেইভাই। স্বর্গ আছে £ই মাটির 
পৃথিবীতে । মানুষ যেখ'নে মানুষকে ছুয়ে গঙ্গানান করে না, 
হিংসা, কৃতপ্বতা, পরশীকাভরতা। যেখানে নেই, জনসেব হ যেখানে 
তগবৎ-সেবা, ত্বর্গ আছে “সেইখানে । আমার মা! এই দেশটাকে তেমনি 
হ্র্গেই পরিণত করতে চেয়েছিলেন । বাদী হলেন মহারাজ স্বয়ং আব 
এই যজ্ঞোপবীতধারী চগ্ডাল। 

মযুর*্জ। বেরিয়ে যাও বর্বর । বছক্ষণ তোমার ওদ্ধত্য সহ 
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করেছি। এর পরেও বদি সংঘত না হও. তাহলে আমি তোমায় 
কশাঘাত করব। 

কুগডল। কশাঘাত কেন০ আমার এক একটা কবে অঙ্গ ছেদন 
করলেও আমি তারম্বরে বলব কলিঙগদেশ যদি ধ্বংস হয়, আপনাদের 
দুজনের ভন্যই হৰে। 

নিমাই। আর যদি রক্ষা পায়, তোমার জন্যই পাবে। 

কুগুল। আমার জন্য নয মহাপগ্ডিত, আমার মায়ের জঙ্বা। 

বাটুল। মহ'রাজ, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, 
আপনার দেবত| কি শুধু আপন|র আর ওই বামুনের সম্পত্তি আমার 
মত ছোটালাকের কেউ নয়? দেখতার মন্দির নিমাণ করতে কি 
ছে্টলোকের দব্রকার কযনি? বছরে বছরে প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিনে 
তাঁধাই কি মাদল বাজিয়ে বরাত ভোব করে নাগ তারা য্দি কেউ 
দেবার পাসে অগ্জলি দেবার জন্গে ৬?ক্ত করে ফুল তুলে আনে, 
সেকি এতই অপবাধ? 

শিমাই। অপরাধ নয়? আমি শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দিতে পারি-_ 

বাটুল। থাক$ আপনাদের কুলীন দেবতার যদ জাত যায়, 
না-ই নিলেন ফুলের অগুলি। তাবলে তার পিঠে ল!থি মারবার 
অধিকার কার? কার ধড়ে দশটা মাথা গজিয়েছে যে, তার মাথায় 
খড়মের বাড়ি মারতে পারে? 

মযূরধবজ | তুমি সে ব্যাথধকে চেন? 

বাটুল। চিনি। তার নাম কালকেতু। 

কুগুল। কালকেতু ! 

বাটুল। আপনারা জানেন না, কার পিঠে আপনারা ল'খি 
মেরেছেন। সে যদি ইচ্ছা করত, আপনাদের দুজনকে দুহাতে ধরে 
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গ্রামাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত, কিন্ত দেয়নি সে তার 
অনুগ্রহ । 

মযৃরধব্গ । অন্থ গ্রহ! 

নিঘাই। ব্যাধ আবার অনুগ্রহ করতেও জানে নাকি? 


টিয়ার প্রবেশ । 


টিয়া। হা! গে। শেয়ালপগ্ডিত। 

নিমাই । তুই ভারামজাদী আবার কে? 

টিয়া। অমি তো-হার'মজাদার যম। আয়, এগিয়ে আয়। 
যে খড়ম আমার দাদাব মাথায মেরেছিস. আমাব মাথায় একবার 
তা ছুঁয়ে দেখ, আমি ধদি তোর যাথাট। ছিশ্ড়ে না ফেলি তআমি 
ধর্মকেত ব্যাধের মেয়ে নই, কালকেতুর বোন নই। দাদাট! যে 
হাবাগবা মানুষ, সাতচড়েও কথ! কয় না, নইলে তখনি তোদের 
মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চলে যেত। 

বাটরল। কিন্তু আমরা এ অত্যাচার সইব না। 

কুণ্ডল। কেন সয়েছ এতদিন? ওরে মেহনতি মানুষ, ওরে বস্থ- 
মতীর উপেক্ষিত সন্তান, তোদের কাধে ভর দিষে পৃথিবীর সভ্যতার 
ইমারৎ দাড়িয়ে আছে, ভোদেরই পরিশ্রমের ফলে তৃষ্টিপ্রবাহ অবাহৃত 
গতিতে ছুটে চলেছে, তবু তোর! এ পৃথিবীর কেউ নদ; যে রাজপথ 
দিয়ে ভত্রলোকেরা চলে, সে পথে তোরা ্লাড়ালে পথ অপবিত্র হয়ে 
যায়। যে তরণী ভদ্রলোককে বহন করে, ভার মধ্যে তোদের ঠাই 
হবে না। কেন? ছুটে আয় বস্রম্তীর লক্ষ লক্ষ অন্ত্যজ সন্তান) 
সমবেত কে এদের জানিরে দে,--আমরা সইব না আর এ লাঞ্ছনা, 
বইব না! আর তোমাদের বিলাসের উপবরণ। 
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গীতকণ্ে উদাসীর প্রবেশ । 
উদাসী ।__ গীত। 


মানুষ হয়ে পশুর মত সইবি কত আর? 
জোরসে লাখি মার ন1! দেখি খুলবে বন্ধ দ্বার । 
বুক ফুলিয়ে রুখে দাড়া, 
চাবুক পিঠে মাবলে! যাব। 
চোখের জলে বুঝক তার। সামনে ঘন অন্ধকাথ ! 
মযৃব্বজ। কে আছ? চাবুক। 
উদ্াশী।-__ 
পুর্ব গীতাংশ 
উচু মাথা! কাদাষ নাম' 
জেোব করে ঘখস নাকে ঝামা,, 
লঙ্গ মুগ এক সাথে বল সইব শ! আর অত্যাচাব। 
[ প্রস্থান । 
মমূরধবজ | কুগুল, তুমি যা মনে করে খাক, রাজপুত্র হলে সবই 
কবা যায়, তাহলে তুমি ভূল করেছ। বাজ মযৃত্ধৰজ কারও ব্বাজ- 
দোঁহিত। সহা করে না? সে একট। তুচ্ছ পেনিক হক, কি হ্বশ্বং 
বুবখাজ হুক। 
কুগডল। নিজের শান্তির জন্য আমি ভীত নই পিতা। ভয় 
কচ্ছি আপনার শাস্তির জন্য । 
টিয়।। বলুন মহারাজ, কি বলবা আছে আপনার। 
নিমাই । বলবার আছে এই যে, এখনি যদি তোমরা প্রাসাদ 
ত্যাগ না কর, তাহলে কাঁলকেতুকে শুধু গ্রহার করে ছেড়ে দিয়েছি, 
কিন্ত তোমাদের দেব ৰলি। 
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টিয়া। ফুঃ। 
বাটুল। বলিদেবে! নিয়ে এস, কত অস্ত্র আছে তোমাদের । 
আমি যাচ্ছি রাজা। যে দ্রেবতা সবার দেবতা নয়ঃ তার মন্দিরে 
আমি আগুন ধরিয়ে দেব। দেখি, কার সাধ্য আমায় বাধা দেয়। 
[ প্রস্থান। 
মযুরধবজ। অবাক হয়ে চেয়ে বইলে কেন? যাও মন্দির- 
রক্ষককে বল, এই ব্যাধ ধদি মন্দিরস্পর্শ করে, আমি তাকেও জীবন্ত 


দদ্ধ করব। 
[ প্রস্থান । 


নিমাই । কই গো, তুমি গেলে না? চল না) দুটোকে এক- 
সঙ্গেই যমের বাড়ী চালান করে দিই। 

টিয়া। যাচ্ছি একটু পরে। তুমি লাঠি-সোটা নিয়ে এগিয়ে 
যাও শেয়ালপপ্ডিত। 

নিমাই । হারামজাদিকে মারব খড়মের বাড়ি । [খড়য় উত্তোলন ] 

কুগডল। বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও। 

নিমাই। যাচ্ছি বাবা। তুমি আলাপ-সালাপ কর। কোন লজ্জা 


নেই। জয় মা চণ্তী। 
| প্রস্থান । 


টিয়া। আপনি বুঝি যুবরাজ? আপনাকে দেখে ত খুব খারাপ 
মনে হচ্ছে না। কথাবার্তাও মন্দ নয়, যদিও সবটা আমি বুঝিনি । 

কুগডল। তুমি ব্যাধের মেয়ে! 

টিয়া। বললুম ত। বিশ্বাস হল নাবুঝি/ ওই ত আপনাদের 
দোষ। নিজেরাও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথো কা বলেন, আবার অন্তে 
সত্যি কথা বললেও মিথ্যে বলে ধরে নেন। 
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কুণডুল। তোমার নাম কি? 

টিয়া। আমার নাম? টিয়া। 

কুগ্ডল। তুমিও কি তোমার দাদার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে পণ 
শিকার কর? 

টিয়া। নাঃ, শিকারের 'শ*ও আমি জানি না। দাদ! আমাকে 
কিচ্ছু করতে দেয় না। বৌদি হাটে হাটে মাংস বেচতে যায়, আমি 
দঙ্গে যেতে চাই; কথখনে। নেয় না। কি বলে জানেন? বলে,_ 
যা-বাঃ-_মাংস বেচে কি হবে? তুই রাজরাণী হবি। 

কুগুল। তোমার এখনও বিবাহ হয়নি? ৃ 

টিয়া। কি করে হবে? কেউ বিয়ে করতে চাইলেই আমার 
হাতে মার খায়। এই সেদিন রামছাগলকে ঠেঙিয়ে দিপুম । এসব ত 
ভাল নয়। কি বলেন আপনি? লোকে আমায় বিয়ে করতে 
চাইলেই কি আমি মারতে পারি? 

কুগডুল। তোমার দাদার নাম কালকেতু বললে না? কোন 
কালকেতু? 

টিয়া। [ভ্যাঙাইযা] কোন কালকেতু? বঙ্গলুশ ধর্মকেতুর ছেলে 
কালকেতু, যার বোনের নাম টিা। এইবার বুঝেছেন? আপনাদের 
মাথাই মোটা। কিন্তু আমি এখন কি করি বলুন ত? 

কুগুল। য। করতে এসেছিলে, তাই করবে। 

টিয়া! আরে দুর মশায়। করব কি করে? আমার ষেসব 
গোলমাল হয়ে গেল। 

কুগুল। তবে চলে যাও। 

টিয়া। তা ত মাবই। কিন্তু যেতেও ত ভাল লাগছে না! 
আচ্ছা, ওই রাজা ভত্রলোৌোক আপনার বাবা ত? বয়সও অনেক 
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হয়েছে। তা ছাড়া, দাদ। বললে,--মানী লোক । আচ্ছা এ ভদ্্র- 
লোককে ক্ষমা করলে কেমন হ্য়? 

কুগুল। ভালই হয় টয়া। আমি তোমার জাতির কাছে আমার 
বুদ্ধ পিতার জন্য ক্ষম! প্রার্থনা কচ্ছি। 

টিয়া। আরে দূর দূর, কি রকম লোক আপনি” বাটুলকে 
ডেকে দ্রিন। আমর! চলে যাচ্ছি। যাবার সময আমিই বরং 
আপনাকে একটা প্রণাম করে যাচ্ছি। [প্রণাম] 

কুণুল | আশীবাদ করি, রাজরাজেশ্বরী হও । প্রস্থান । 

টিয়া। লোকট1 বেশ দেখতে। 


রামসাগরের প্রবেশ । 


রামসাগর । ই করে দেখছিস কি? বাড়ী যাবি না?” 

টিষা। তুই সেই রাম্ছাগলট। না? 

রামসাগর | তুইও বলবি রামছাগল? আমি কি গলায় দড়ি- 
দিয়ে মরব? 

টিয়া। তাই দিগে যা। 

প্লামলাগর | তোর আর কি? মরে গেলে আমারই প্রাণট। 
যাবে। তুই বরং আপদ বালাই দূর হুল বলে চাত বার করে 
হাসবি। আচ্ছা, এই বাটুল শাল! কোথেকে এসে জুটল ? ও হতভাগা 
তোর পেছনে ল্যাং ল্যাং করে ঘুরছে কেন শুনি? 

টিয্া। বুঝতেই ত পাচ্ছিস, আর বকিস কেন? 

রাঁমসাগর | এসব আমি সহা করব নাবলে দিচ্ছি। আমার: 
মালের %পর যে শুযার নজর দেবে, তাঁকে আমি আলুভাতে করব। 
আর তোরই বাকি আকেল? তোর সঙ্গীর দরকার হয়েছিল, তা 
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আমাকে বলতে পারলিনি? আমি থাকতে বাটুলে! শুয়্ার তোর; 
বেশী আপনার হল? 

টিয়া। হলনা? সে আমার বৌদির ভাই। 

বামসাগর | তবে আর কি? মাথ! কিনে নিয়েছে । ওর একট! 
দঞ্জাল পরিবার আছে, জানিস তুই ? 

টির । জানি। 

রামসাগর। তবে? 

টিরা। তবে আবার কিগ পরিবার আছে খলে ত বৌদির 
ভাইকে ফেলতে পারিনে। 

রামসাগর। দ্বতবোর বৌদির ভাইয়ের নিকুচি করেছে। ও যদি 
বৌদির ভাই, আমিও ত তোর দাদার দূত। 

টিয়।। দূত কি? 

রামসাগর । [ভ্যাঙাইযা ] দূত কি? আমার বোনাই তার পান্র, 
আর আমি তার দূত। এদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি । এবার তত 
বুঝলি ? 

টিয়া। ছাই বুঝলুম। 

প্লামসাগর | তোর মাথায় গোবর । তোর ধাদ1 যে গ্াজ! 
হয়েছে সেট। জানিস ত? 

টিয়া । রাজা হয়েছে? দাদা? তুই বলিস কি রামছাগল! 

রামলাগর । ফেব তুই অলক্ষুণে কথ| বলবি? আমায় কি মেয়ে- 
ছেলে পেয়েছিস? আমি পুরুষ, তা জানিস? আমারও শরীরে খাগ 
আছে। দরকার হলে তোকে দেখাব, তখন চোখে সর্ষে যুল দেখবি। 

টিয়া। আরে, রাজ! কি বলছিল? কথাটা খুপে বল। 

রামসাগর | বলব না। তুই চুলোয় যা, তুইমর। আমায় যে. 
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রামছাগল বলবে, সে আমার শক্র, তাকে আমি নেই মাংতা। 
সে বাটলে৷ শালার বউ হুক, আর বাটলোর পরিবার তাকে ক্যাৎ 
-ক)টাৎ কবে লাথি মারুক। 

| প্রস্থান। 
টিয়া। শোন শোনঃ। ও রামছ।গল, ও রামছাগল দ।! 

| প্রস্থান । 
বামপাগর। | নেপথ্যে] তুই মর' 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
কালকেতুর প্রাসাদ-মন্ুথস্থ পথ 
তামাক খাইতে খাইতে সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ । 

সপ্তয়। এ কোথায় এলুম রে বাবা? এই কালকেতুর বাড়ী ! 
দুব দুর,_তাই কখন হয়? এ যে ভযানক ব্যাপার দেখছি । আকাশ- 
ছোয়া বাড়ী ঝলমল কচ্ছে। কত লোক যাচ্ছে আসছে, তার 
লেখাজোখা নেই। মেয়ে ত খবর পাঠিয়ে খালাস। বলে, আমর! 
গৃহপ্রবেশ করব, তোমবা এসো।। "কোথায় গৃহ, কে করে প্রবেশ? 
ভদ্রলোক বললে,_-এই কালকেতুর বাড়ী। কোন কালকেতু, কে 

জানে? কাকেই বা! জিজ্ঞেদ করি? 


উদ্ভাস্তবেশে মঙ্গলের প্রবেশ । 
মঙ্ল। আমার বউকে দেখেছ? 
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সঞ্জয় | বউ! কিরকম বড! নাম কি? 

মঙ্গল। নাম? তাতমনে নেই। তবে তার তিনটে চোখ-- 

স্য়। আর পাঁচটা পা। হেঃশহেং-হেং। তোর নাম কি? 

মঙ্গল। আমার নাম মংল।। 

সগুয়। বাপের নাম? 

মঙ্গল । বাপের নাম একটা বোধহয় ছিল, সে আর মনে নেই। 

সপ্জয় | মনে পড়বে এখন, বেশ করে ছুটান তামাক খেয়ে নে। 
[ কক্ষে আগাহয়া ধরিল ] 

মঙ্গল | আম বড় কন্ধেতে ছোট তামাক খাইনে ; ছোট কনের 
বড় তামাক থাই। | 

সপ্তায়। ও”, ব|ট! কুলীনের ডিম! তামাক জোটে না, গাভ। 
টানে। ওই জন্তেই তোর বউ পালিয়েছে । আমাদের হীর হাজাংএর 
বৌট। গলায় দাঁড় দিয়ে মল, তবু হীক্ গাজা ছাড়লে না। এখন 
তোর মত রাস্থায় ব্াস্তায় ফ্যা-ফ্যা করছে। কাজকর্ম কি করা হয়? 

মঙ্গল। ভিক্ষে। 

সপ্তয়। তবে ত ভোর বউ হারাবেই। ভিথিরীর বউ ঘরে 
থাকে? কোন্‌ ফচ্‌কে ছোড়া ফুসলে নিয়ে গেছে। যাক গে। তুই 
ভাবিসনি! চল আমার সঙ্গে। তোকে তাদের চাকরিতে লাগিয়ে 
দেব। চাই কি, ওর একটা ননদ আছে, তার সঙ্গে তোর বিয়েও 
দিয়ে দিতে পারি। তবে আমার গা ছুয়ে দিব্বি করতে হবে, 
গজ! ছেড়ে তামাক ধরবি। 

মঙ্গল। বউ কোথায় গেল? 

সঞ্জয় । বউ ভাশাড়ে গেছে, দেখগে ব|। 

মঙ্গল। কোথায় ভাগাড়? আমায় দেখিয়ে দিতে পার? আমি 


৬ ৭৫ ) 


চণ্ডীমঙ্ল [ দ্বিতীয় অংক + 


যাব, পায়ে ধরে তাকে ফিরিয়ে আনব । কেন গেল? আমি ত 
তাকে কিছু বলিনি। কেন সেরাগ করলে? 

সগডয়। রাগ করবে না? একে তুই ভিখিরি, তার উপর থাস 
গাজা । যা-বাঞ মে আর ফিরবে ন|। 

মঙ্গল। ফিরবে না 1..*না না, নিশ্চয়ই ফিরবে । আমায় ছেড়ে 
সে বেশীদিন থাকতে পারে না। আমি তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি, 
তার পায়ের শব শুনতে পাচ্ছি। সে কাছেই কোথাও আছে। 
বউ,_-ওরে বউ, আয়--ফিরে আয়। 

সঞ্জয় । দূর পাগল। ; কেদে ভাসিয়ে দিলে ! ভারী ত মেয়েমানুষ, 
তার জন্যে আবার কান্ন। ! আমি হলে মারতুম সাপটে হুকোর বাড়ি। 

মঙ্গল।-_ 

গীত। 


আয় রে, ফিরে আয়! 
কিছুই ন1 ধলে কেন গেলি চলে, র।খি মোরে নির।লাষ ! 


সঞ্জয়। ওরে চুপ কর, আমার চোখেও জল আসছে ' 


মল ।-_ 
পুর্ব গীতাংশ। 
ধরার ধুলায় বেঁধেছিনু ঘর বুকের বক্ত দিয়া, 
হ্থের স্বর্গ করেছিপি তায় প্রেমে পরশে প্রিষ। ; 
সঞ্জয় । আহা ! 
মঙ্গল 1- 


পূর্ব গীতাংশ। 
আপনার হাতে ভাঙিলি সে নড়, 
কাদে মোর সনে আকাশ সমীর, 
আগ্জিলে মোর তিতিল ধরণী, কত কাটা! ফোটে পা । 
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ভাড়ুদত্তের প্রবেশ । 


ভাড়দত্ত। কোন ব্যাটা কাদে রে? 

মঙ্গল । আমার বউকে দেখেছ কতা? 

ভাড়দ্ভ। তোর বউ উচ্ছন্ন যাক। পরণে নেংঠি জোটে না, 
বার আবার বউ! আমি সবাইকে বলে দিয়েছি না যে, রাজার 
অভিষেকের সময় কেউ কাদতে পাবে না, কেউ হাচতেও পাবে না? 
তুই শুষার এখানে কাদতে এসেছিন কোন সাহসে? মারব ব্যাটার 
মাথায় বাড়ি। [ ষঠি উত্তোলন ] | 

সঞ্জয়। এই, কেন মারছ পাগলাটাকে ? 

ভাড়দত্ত। তুমি মোড়লী করতে এলে কি জন্তে ? সেখানে যাচ্ছ 
যাও না। বেণী চালাকি করলে লাঠিটা আগে তোমার মাথায়ই 
চালাব। 

সঞ্জয়। কার ব্যাটা তুমি,_-কথায় কথায় লোকের মাথায় লাঠি 
মারতে চাও? গায়ের ওজন পাও না বুঝি? আমি লোকটা কে 
জান? 

ভাড়ুদত্ত। তুমি পবনের ব্যাট! হনূমান। 

সঞ্জয়। তথে রে ভদ্রলোকের নিকুচি করছে । ধর ত পাগল। 
হুকোটা, ভদ্রলোককে এক হাত দেখে নিই। 

ভাডূুদত্ত । তবে রে ফড়িঙের নিঝুচি করেছে। [ষগ্ঠি উত্তোলন ] 


কালকেতুর প্রবেশ । 


কালকেতৃ । আরে, থামে! থামে।। কথায় কথায় যার তার 
মাথায় লাঠি চালালেই হল? কিরকম লোক তুমি? কথ! বললেও ত 
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শোন না। হাটে হাটে ট্যাড়া দিয়ে সবাইকে নেমস্তপ্প কর! হয়েছে। 
কোথায় এদের খাবারশ্দাবার যোগাড় করবে, তা নয়--মাথাফ 
লাঠি চালাচ্ছ। 

[ সগুয় একবার আগাইতে, আর একবার পিছাইতে লাগিল, 

কালকেতুর কাছে আসিতে ভরস! পাইতেছিল ন! ] 

ভাড়দত্ত। দেখুন না, আজ একটা আনন্দের দিন) সরাই 
হালছে, আর এ ব্যাটা কেবলি কাদছে। 

কালকেতু । যে কীাদছে, তাকেই ত বেশী সেবা! করবে হে। 
কি হয়েছে বাব তোমার? 

মঙ্গল। আমার বউকে এনে দিতে পার? কে যে নিলে, 
কোথায় যে গেল, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কত ডেকেছি, কত 
কেঁদেছি, তবু. বউ সাড়া দেয় না। পার তুমি তাকে খুঁজে এনে 
দিতে? আমার মন বলছে, তুমি সব পার। 

কালকেতু। আমারও মন বলছে, তুমি তোমার বউকে ঠিক 
ফিরে পাবে। যাঁও বাবা, ভেতরে যাও। আমার ঘরে থাক, আমি 
তোমার বউকে খুঁজে এনে দেব। 

[ মঙ্গলের প্রস্থান । 

সঞ্জয়। হ্যা বাবা, তুমি-তুমি কি__ 

কালকেতু । একি ! আপনি ! এ-কে-হে, আমি যে লক্ষাই 
করিনি। বড় ভন্ঠায় হয়েছে । [পদধুল গ্রহথ ] 

ভাড়ুদত্ত। করেন কি মহারাজ? 

সঞ্জয় । তুমি কি কালকেতু? 

কাল-কতু। আমিই কালকেতু। 

সঞ্জয়। ফোন কালকেতু । তোমার বাপের নাম্টা বঙগতে পার ? 
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কালকেতু। পারি? ধর্মকেতু। 

সঞ্জয়। তা কেমন করে হবে? সে ত ব্যাধের ছেলে। 
তোষার পরিবারের নাম কি বল দেখি? 

কালকেতু | ফুল্পরা। 

সপ্জয়। হেঃ-হেঃ-হে:ং। তাহলে তুমি আমার জামাই । 

ভাড়,দত্ত। আমি ত সেই থেকে আপনাকে বলছি, এ আপনার 
শিজের ঘর । আপনিই ত খালি এক প| এগুচ্ছেন, এক প! পেছুচ্ছেন। 
চলুন চলুন, ভেতরে চখুন। সবাই আপনার জন্টে অপেক্ষা কচ্ছে। 

সঞ্জয়। হেঃ-হে.-হেঃ। তুমিই তাহলে রাভা ? ফুল্পরা আমার 
রাণী হয়েছে? মেয্চেটাকে কেমন দেখাচ্ছে হে কনা । একবাবটি 
আমায় দেখাঠে প'র) এই বু্ভীটাকে না এনে কি ঝাকমরিই 
কারছি। মাগী আসতে চেযেছিল,--ত| কি করে আনব বল? সাজণে 
মানায় না, ভাল করে টো কথ! যে কইবে, সে ক্ষ্যামতা নেই। 

কালকেতু । চলুন, আপনাকে যু্তরার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। 
[ সঞ্য়কেতুর ছাতা, হ*কা, চটি ও বোচক! তুলিয়। লইল ] 

ভশড়,দত্ত। করেনকি? করেন কি? আমাকে দিন মহারাজ। 

কালকেতু। মহারাজ আমি দরবারে, এখানে আমি ছেলে, শুধু 
ছেলে। 

ভাড়দত্ত। তা তবুঝলুম। কিন্তু হাজার হাজার লোক অভিষেক 
দেখতে এসেছে, তারা দেখলে বলবে কি? 

কালকেতু । বলবে_-ছোটলোক শ্বশুরের ছোটলোক জামাই। 
কথাটা ত মিথ্যে নয়। তুমি তাদের বলো দত্তঙগা--কালকেতু রাজ! 
হয়েও কালকেতুই থাকবে, সিংহাসনে বসে তার বাপকেও তুলবে না, 
জাতকেও অর্থীকার করবে না। | প্রস্থান। 
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সঞ্জয়। হেঃ-হেঃ-হে | 

[ প্রস্থান । 

ভাড়দত্ত। আঙুল ফুলে কলাগাছ এতদিন শোনাই ছিল, 

এইবার চোখে দেখলুম। কপালের জোর দেখ। ডালিম গাছ ত 

আমার বাড়ীতেও আছে; তার তল! খুঁড়ে পেলুম একটা ভাঙ! কড়াই, 

আর ব্যাট। ব্যাধের উঠোনে সেই ডালিম গাছেবই তল্গায় সাত- 

ঘড়া মোহর! একেই ত ব্যাটার ভয়ে মানুষ জন্ক সব অস্থির; এবার 
রাজ! হয়ে ভাতে মাথা নেবে। 


অস্তপ্ণে বাচম্পচ্ছির প্রবেশ । 


বাচম্পতি । কে.--দত্ের পো নাকি? 

ভড্দত্ত। আস্থুন বাচস্পতিমশাই। আপনি যখন এসেছেন, 
তখন আর কোন ত্রাহ্ণ আসতে আপত্তি করবে না। 

বাচস্পতি। না এসে কি পাবি? একে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তার 
উপর সমাঁজপতি। একট। দয়াধ্মধ ত আছে হে! কালকেতু নিজে 
গিষে কি কান্নাটাই কাদলে! বলে আপনি না গেলে আমি রাজাই 
হব না; যাঁকিছু আয়োজন করেছি, মব কংস নদীতে ফেলে দেব! 
আর কি করি বল? হক ছোটলোক, তবু শরণাগত। 

ভড়দত্ত। আমারও ত ওই বিপদ । ফুল্লরা পায়ে ধবে বললে, 
“আপনি ছাড়া হবে না দত্তজ1।” দত্ত কায়েত কিনা) একটুতেই 
প্রাণ গলে যাষ। 

বাচম্পতি। হ্থ্যা হে দত্তের পো. শিরোমণি আসেনি? 

ভাড়ুদত্ত। এখনও ত আসেননি। 

বাচ্পতি। আমি যে এসেছি, একথ! কিন্ত তাকে বলে না, 
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বুঝলে? তুমিহ ত ভাড়াদী? বেশ বেশ। ক্রাঙ্গণ বিদায় ত তুমিই 
কখবে? তা বস্ত্র বুঝি দশঙোড়া করে? 

ভাড়)দন্ত। সোনার পৈঠেও একটি, আর একখানা মোহর। 

বাচম্পতি। তা ব্যবস্থা এক পকম মন্দ হয়নি । ছেটপোক হুলেও 
নজর আছে। তবে শিরোমণির মও বামুনদের একজোড়া বস্ত্র দিলেই 
শথেঃ | সমাজপাতিই হল আসল, বুঝলে না কাটা? মাখয় ভল 
ালদেই সবাজে ছভিযে পড়বে। 

ভাড়দন্ত। তাহলে আপনি কি করতে বলেন? 

বচম্পতি। ওদেব সব একজোড়া কবে দিষে বাকী য। থাকবে-_ 

ন| হয় আমাকেই দিও, সমাজপতি “কনা । চাহ কি দ্রচার 
৭ ন। তুমিও রেখে দিতে প'র। 

ভাড়দন্ধ। বাজা শুনে যদি আমাব গান নিতে চাষ ? 

বাচস্পতি । দে দেখে। ব্রাহ্ষণেখ জশ্য গদান দিলে অন্ত 


শড়দত্ত। ত| বটে। 

বাচম্পণ্ি। কপাল খাগাপ, জ ণলে হাড়? ছেলেঢার বগ্সস 
অডাহ বছর, জার কটা বব পরেই ৩ পেতে হবে। তখন যদি 
অভিষেকট। হয তাহলে কিন্তু আর একটা সোনাব পৈতে ঘ্ধে আসে। 

ভ'ভ়দত্ত। পৈতে একটা পরিয়ে দিন না। 

বাচম্পতি। দেব ' তুমি বলছ কিন্ধকু ইাটতে ণেখেনি যে। 

ভাডদত্ত। তা হুক, বলবেন-_বামন। 

বাচম্পতি। তবে তাই করি। আর তুমি যখন আছ--এই যে, 
শিংরাষণি আসছে । আমার কথা বলে| না, আমি একটু লুকিয়ে 
খাকি। [ লুক্কায়িত হইলেন ] 
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শিরোমণির প্রবেশ 


তাড়দত্ত। আনুন, আমুন। 

শিরোমণি । না এসে পারলুম ন] দত্ত। কালকেত্র পিতা 'আমা- 
দের বহুদিন ভূত্য ছিল কিন1। 

বাচম্পতি। [ত্বগত] ডাহ। মিথো কথ।। 

ভাড়দন্। আমি আরও শুনেছি, কাপলকেঠ জন্মেছিল আপনাদের 
গোশালায়। 

শিরোমণি । সেই কালকেতু আঙ রাজ।। আমাকে সে বন্ত্ 
দান করবে। ভাবতেও প্রাণ পুলকিত হযে ওঠে। 

বাচম্পতি। | স্বগত ] দূর শালা। 

শিরোমণি । বাচম্পতি বুঝি আগেই এসে গেছে? ত। আর 
আনবে না? বাড়ীতে ত হাড়ি চড়ে না। 

বাচম্পতি। | স্গত ] মিথ্যুকের কথা শুনেছে? 

ভা্ডদত্ত । বাচম্পতি মশাষের অবস্থা খারাপ নাকি? 

শিরোমণি। শুধু খারাপ? চালও নেই" চুলোও নেই। দশ- 
জোড়া! কাপড় ও একসঙ্গে চোখে ৪ দেখেনি । ওর স্ত্রী বাড়ীতে শুকনে! 
কলাপাতা পরে থাকে, বাইরে আসবার সময় বাচস্পতির চাদর পরে 
বেরোয়। 

বাচম্পতি। [ স্গত ] আর যেসয় না! ঘা কতক দিয়ে দেব 
নাকি? 

শিরোমণি । দেখ দত্তের পো. বিদেয় আদায় তুমিই ত করবে? 
তাবেশ। একটা কথা বলি শোন। তুমি হচ্ছ কায়েতের ছেলে, 
ত্রাঙ্গণের মর্যাদা কায়েতরাই জানে। 
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বাচম্পতি। [স্বগত ] ইস্‌ ভাল ভ'ল কথাগুলে! সব বলে 
ফেললে ! 

ভাড়দত্ত। তারপর কি, বলে যান। 

শিরোধণি। এই যে বাপু তোমরা কাঙ্গালী বিদেয় কচ্ছ? এটি 
কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ওরা হচ্ছে স্বয়ং ভগবানের দণ্ডিত জাতি। 
ওদের দয়! করলে ভগবান অসন্ধষ্ট হন। তার চেয়ে আমার মত 
বিশুদ্ধ ব্রাঙ্গণের মেবা কর, মহাপুশ্য হবে। 

বাচম্পতি। [স্বগত | কথাগুলো আমারই বল উচিত ছিল। 

শিরোমণি । কিন্ত বিশুদ্ধ ব্রাঙ্গণ হওয়া চাই। বাচস্পতির মত 
বাজে ব্রাঙ্ষণকে দশজোড়া কাগড় ন। দিয়ে আমার গ্রাপ্ধিটা যদ্দি 
বড়িয়ে দাও, আমি নিশ্চয় বলছি, তুমি সশরীরে স্বর্গলাভ করবে। 

ভাডুদত্ত। বাচম্পতি ঠাকুর ত আপনাদের সমাজপতি। 

শিরোমণি । ওকে সমাজপতি বলে ওর স্ত্রী। সমাজপতি হচ্ছি 
আমি বিদ্ভাধর শিরোমণি । ওট|। ত মহামূর্খ। 

ভাড়ুদত্ত। আমর। ত শুনেছি মহাপগ্ডি*। 

শিরোমণি | পণ্ডিত ত নয়ই) ও বামুনও নয়। 

ভাড়,দত্ত। বামুনও নয়? 

শিরোমণি । না| রে বাপু। ওর বাপ ছিল চাড়াল। 

[ “তবে রে শালা” বলিয়! বাঁচস্পতি উঠিয়া শিরোমণিকে 

ভাঙ্গা ছাত। দিয়া প্রহার করিল, শিরোমণি ভ্রই হাত 
দিয়া প্রতিরোধ করিল। ] 

বাচম্পত্তি। খুন করব তোকে আমি। 

শিরোমণি । আয় না, দেখি তোর কত ক্ষমতা। 

ভাড়ুদত্ত। থাক থাক, বেশ ক্ষিধে হয়েছে ; এখন বসে পড়,ন গে। 
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শিরোমণি । দেখ ত মশায়, তুম ত ছিলে; আমি ওর প্রশংস! 
ছাড়া নিন্দে করেছি? 

ভাড়দত্ত। না না, কে বললে? 

বাচম্পতি। পেটুক কোথাকার! নেমন্তপ্নের নাম শুনে অমনি 
ছুটে এসেছে। 

শিরোমণি । অন ত এসেছি তদারক করতে। তুই এসেছিস 
কি করতে? 

বাচম্পতি। "আমি এসছি আশীরব'দ করতে। 

শিবোমণি। যাও ন', বসে! গে যাও) এসেছ যখন, আর লঙ্ছ। কি? 

বাচস্পতি | তোমারি বা লজ্ঞা কি? চল না; খাইয়ে জানি। 

ভশাড়দত্ত। যান যান, আর দেরী করবেন ন|। 

বাচস্পতি । [যাইতে যাইতে] হ্যা হে শিগোমণি, কাঙগ'লী 
ব্য'টাদের সহি বস্ত্র দেবে নাকি? 

শিরোমণি, চল না, আমরা থাকতে এমন পাপানুষ্ঠ'ন হতে 
দেব না। [ উভয়েব প্রস্থান । 

ভাড়দন্ত। হবে না কেন? এত আর কাঁয়েত নয়, নিরুই 
বামুনের জাত! ভগবান যদি এই বাজে জাতগুলোক্ে সৃষ্টি না করে 
পৃথিবীটাকে শুধু কায়েতে ভরিয়ে দিত, তাংলে স্বর্গে আর কেউ 
যেতে চাইত না। 


নববন্ত্র প্রভূ লইয়! গীতকণ্তে কাঙালের প্রবেশ । 


কাঙ্াল।__ গীত। 
জনমে জনমে তার 
"মার ক্ষুধায যে দিল অন্ন, দুবে যাক ক্ষুধাভার | 


(৮৪ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য ] চণ্ডামঙগল 


নগ্ন আমার দেহ যে ঢকফিল ্রেহুর বলন দিষা, 
হে ভগবান, তারেও রাণিও ককণার আবরিয়া; 
পরশে তাহার ছাউ সোন। হক, 
নামূক ভবনে শ্বর্গ-আলে।ক, 
শে।ক বাধ ভয হয়ে যাক লয়, রুদ্ধ ঘমের দ্বাপন! 
ভডুদত্ত। যা যা, এখন বাড়ী যা; আর জয়গান করতে হবে না। 
কাঙ'ল। হাবাব!। শুনেছিলুম, মাথাপিষ্ু তুথাঁন। কাপড় “দবে। 
ভিঞড্দত্ত। আজ এক্থ"নাই নিয়েবা। আসছে বছর আসিস। 
থেযেছিস ত পেট পুরে? ছাদ ও বেধেছস। "আবার কি? ছুথান। 
কাপড় একলক্গে দেখেছিস কখনও? য।পালা, বেশী দেরী করলে 
কেও কেডে নেবে। 
কছাল। জথ হক, বরাজাগ ভয় তক! 


[ প্রস্থান। 
ভ্ড়দত্ত। আঙল ফলে কলাগাছরে, অ গুলচলে কলাগাছ। 
[ প্রন্থান। 
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কালকেতুর প্রাসাদ 
যুল্পরার প্রবেশ । 


ফুল্লরা। কেউ ত এখনও ফিরে এল না। এতবড় একট! উৎসব, 
লক্ষ লক্ষ লোক আসছে, বাচ্ছেঃ আর ঘরের মেয়ে টিযা কোথায় 
পড়ে রইল, কে জানে? বাটুলের জন্বো আমার তত ভাবন! হচ্ছে 
না, যত ভাবনা হচ্ছে এই হতভাগীর জগ্তে। কলিঙ্গেব রাঁজা মেয়েটাকে 
বপ দেখে গিলে খেলে নাকি কে জানে? 


অভয়াব প্রবেশ । 


অতয়া | তুমি ভেব না মা, তারা এল বলে। 

ফুল্পরা। আমি কি ভাবছি,তুই কি করে জানলি" 

অভয়! । তোমার মুখ দেখে আমি সব টের পাই মা। 

ফুল্পরা। তাই দেখছি বটে। আমি যখন যা চাইব মনে করি, 
তুই তখনি সে জিনিষ কাছে এনে দিল। তুই গুণতে টুনতে জানিস 
নাকি অভয়া? 

অভয়া। ন! মা, এহচ্ছে ভালবাসার টান। যে যাকে ভালবাসে, 
সে তার মুখ দেখলে মনের কথ! টের পায়। তুমি তসবজান। 
বাবা মুখের কথা খসাতে ন! খসাতে তুমি তার দরকারী জিনিষটি 
এনে হাজির কর। 

ফু্পারা। এতই যদি জানিস, তবে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এশি 
কেন ছতভাগি ? স্বামীকে বুঝি ভালবাসতে পারিসনি ? 
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অভয়! । কারও বউ ভার সোয্মামীকে এত ভালবাসেনি মা। 
ভালবেসেই ত মরেছি। এক লহুম! তাকে চোখের আড়াল করতে 
পারতুম না। 

ফুললরা | তবে আবার কি? সে বুঝি তোকে আমল দিতনা? 
চরিত্র খারাপ নাকি? | 

অভয়া। কোন দোষ নেই মাঃ কোন দোষ নেই। তবে বদ্ধ 
পাগল। 

ফুল্লরা । পাগল ! তাই বুঝি তাকে ছেড়ে চলে এসেছিন / ভাল 
করিসনি মা, ভাল করিসনি। তুই ছিলি, তাই হয়ত তার কোন 
অভাব ছিল না। আঙ্গ তাকে কে দেখবে, কে করবে সেবা? কে 
দেবে ক্ষুধায় অন্ন। তষ্থায জল? স্বামী কি ফেলে দেবার জিনিস মা? 
পাগল হুক, কুষ্ঠ রোগী হুক, যা-ই হুক না, তবু সে দেবার দের 
দেবত]1। স্থখে ছুঃথে জড়ির়ে থাকাই উচিত ছিল। 

অভয়া। ভাই ছিলুম মা) এক মুহুর্ত আমার পাগলকে আমি 
ছেড়ে দ্িইনি। হঠাৎ একদিন গুনলুম, আমার হারানে! ছেলে আমায় 
ডাকছে। ছুটে বেরিয়ে এলুম | আর ফিক্পতে পারলুম না। আমি 
অষ্টপ্রহর তার কানা গুনতে পাচ্ছি। ছুটে কাছে যেতে চাই,--কি 
যেন বাধ। আমার চোখের সামনে পাষাণ-প্রাচীব্র তুলে দেয়। কথা 
বলতে চাই,_কার যেন অভিশাপ মুখে হাতচাপা দেয়। 

ফুল্পরা। তোমার মাথায়ও বেশ ছিট আছে বাছা। যেদিন 
'আন্তাবলের ধারে বেছ'স হয়ে পড়েছিলেঃ সেইদিন থেকেই আমি 
দেখছি, সংসারের মানুষ তুমি নও | এই কেঁদে ভাসি/য় দিলে,-পর- 
ক্ষণেই হেসে লুটিয়ে পজলে। উৎসবটা৷ শেষ হক, বৈগ্ব ডেকে ভাল 
করে চিকিৎসা করিয়ে দেখি। হঠাৎ আবার পালিয়ে যেও না ষেন। 
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অভয় ।- শীত 
আমি কি পালাতে পারি? 
কঠিন নিগডে পড়িয়াছি বাধা, ভুলেছি আপন বাড়ি। 
কালকেতুব প্রবেশ । 


কালকেতু । তারপর ? 
অভয় ।-- 
পুর্নশীতাংশ 
ভ্রলে গেছ বাপ, ভুলে গেছি মা 
ভুলে গেছি ওগে! ঘা কিছু গরিম, 
অ'পন ভাবিষ! 'হামদবি ক'ছে |াচি গো শাপ্তিবাঞি। 
কালকেত । বাঃ 
ভয়] | 
পুবর্গীতাংশ . 
বক মাব আব নাহি দাও খেল্ত, 
বলো না আমাক শুধু চাল যোন্ত, 
পাড়ি জড়ায়ে পবতে পবতে, যাব না এ গৃহ ছাড়ি। 
কালকেত । থাক বেটি,থাক। কে বালছে তোকে চাল যেছে।। 
ফুল্পর1 বকেছে বুঝি? ও অমন বকে, আম'কেই দশট! কথ শুনিয়ে 
দেয়। তাবলে ও লোক্ষ খারাপ নয়। কিছুদিন থাকলেই টেব পাবি। 
কোথায় যাবি? কচি খুকী ত নস্। সংসার বড় খারাপ জ্াযগা, 
বুঝলি? 
অভয়া। বাবা ! 
কাঁলকেতু । বাবা! যখন বলেছিস তখন তুই আমার সেয়ে? 
থাক থাক, ওর কথা ধরিসনি। 
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ফুল্পরা | কি বলছ তুমি? আমি ত কিছু বলিনি। 

কালকেতু । বলিনি বললে আমি শুনব কেন? ওই যেবললে, 
তুমি বক, মার, খেতে দাও না। 

ফুল্পরা। এই কথা বলে? 

কাপ্কেতু | বললে না ? তোমার কি মাথা আছে? মাথ! 
থাকলে মা-চগ্ডীকে তুমি অপমান কর? বেটী সেই যে গেল, আর 
ত একবারও এল না । হয়ত মনের ঘেন্নায় গলায় দণ্ড দ্রিষে মরেছে। 
সেদিন বলে গেল,__ আমাদের ছেড়ে যাবে না। তবু আর ফিরল না। 

খুল্পর! । তুমি ভাবছ কেন? মা অমাদের ফেলে এক পাও 
যায়নি। গোটা বাড়'টা গন্ধে হুরতর কচ্ছে টেব প্ছ না? 

কালকেতু | তা পাচ্ছি বটে। তাহলে মা আমাদের কাছে কাছেই 
আছেঃ না! যুল্পরা? কিন্ধ ধরা দিচ্ছে না কেন? কেন মা তুই 
লুকিয়ে রইলি? আমি বোকা-সোকা মান্য, মন্তর-ছত্তর জানিনে, 
কেমন করে তোর পুজো করতে হয় কিছু জানিনে। তবুত তুই 
দেখ। দিয়েছিলি। ওমা, বিভ্তি-ব্যাসাত দিয়ে আমায় হুলিয়ে রাখিসনি । 
তোর দুটি পাষে পড়ি, তুই আয়, শুধু তুই আয়। [ 'অভয়ার পায়ে 
পড়িল ] 

অভয়াঁ। ও বাবা, কর কি? 

ফুল্পরা । ওঠ ওঠ, তোমার কি বুদ্ধিবিবেচন! সব লোপ পেয়েছে? 
উৎসবের বাড়ী, চারদিকে লোক গিসগিস কচ্ছে, আর তুমি দাসীর 
পায়ে ধরছ ? 

কালকেতু । তাইত, মাথাটা কিরকম হয়ে গেল। তা তক, তুই 
ভাবিসনি মা, তোর কোন অকলোণ হবে না। রা হই আর যাই 
হই, আমি ত ব্যাধ; আমার চেয়ে ছোট ত আর কেউ নেই। 
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অন্রয়া। বড় হয়েও যে ছে্ট হয়ঃ মা তার ঘরেই বাঁধ।। 
| প্রস্থান । 

কালকেতু । ব্যস, ব্যস, বড হয়েও যে ছোট হয়, মা তার ঘরে 
বাধা। দেখ তোমার এই দাঁসীটি ভদ্রলোকের মেয়ে। 

ফুল্পরা। তা যেন হল। কিন্তু টিয়ার কি করলে? 

কালকেতু । কি হয়েছে টিয়ার? অসুখ-বিন্খ করেনি ত? 

ফুল্পরা। কোথায় টিয়া? সেই যে গেছে, এখনও ত ফেরেনি। 

কালকেতু। ফেরেনি? সে যে অনেকদিন হয়ে গেল। ত! 
তুমি ত আমাকে বলনি। 

সুল্পরা। একবার নয. হাজারবার বলেনছ। 

কালকেত্ব । কাটুলও ত সঙ্গে শেছে। সেই বা কচ্ছে কি? 
কেন তুমি মেয়েটাকে যেতে দিলে? 

যল্পৎ।। আমি যেতে দিযেছি, না তুমি দিয়েছে? আমি ত 
বারণই করেছিলুম। তুমিই ত রাজপুত্রের কথা বলে এগিয়ে দিলে। 

কালকেতু। যাক যাক, তাতে আর হয়েছে কি? টিয়া বোধহয় 
খুব জমিয়ে নিয়েছে । জানলে? 

ফুল্পর]। বাজে কথা না বলে এখনি লোক পাঠিষে দাও, টিয়াকে 
নিয়ে আস্ক। টিয়া না থাকলে কিসের উৎসব? হাসবে কে, 
নাচবে কে, আমায় জ্বালাবে কে? 

কালকেতু। ভা যা বলেছ। কিন্তু তুমি পাটুলের কথা ত বলছ 
না। মেয়েক্গাতটাই এমনি! আগুম্মকাল বাপ-মার রক্ত চুষে খায়, 
আর বিয়ের পর টে! পান আ্পুরি মায়ের হাতে দিয়ে সোজ। বলে 
দেয়_“এই তোমাদের দেনা শোধ করে গেলুম।” তারপর আর 
বাপ ম। ভাই বোনের কথা মনেও থাকে না৷ 
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টিয়ার প্রবেশ । 


টিয়া। বৌদি, ও বৌ--ওমা, একে গো? এই মানুষই হাটে 
হাটে মাংস বেচত? এ যে চেনা যাচ্ছে না। 

ফুল্লরা। আর চিনে কাজ নেই। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। 
আগে খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তারপর সব শুনব | মর্‌ হতভাগি, ভাইয়ের 
দিকে হা করে চেয়ে বুইলি কেন? নতুন মানুষ দেখলি পতি 

টিযা। দাদা, সত তুমি রাজা হয়েছ? 

কালকেত । সত দির্দি। আজ আমার অভিষেক। . 

টিয়া। আমাব যে কান্না পাচ্ছে দাদ । কি বিশ্রী দেখাচ্ছে 
ভোম'য়, পর পর মনে হচ্ছে, দাদা বলে ড'কতে ভরসা হচ্ছে না। 
কেন হ্মি রাজা] হলে? কেন কুঁড়েঘর ছেড়ে কোঠাবাড়ীতে এলে ? 
কোথায় গেল আমার থলপন্মের গাছ, কোথায় রইল আমার শুকশারীণ, 
কোথায় হারিযে গেল আমার ছুধসায়র ? ফিরে চল দাদ1, ফিরে চল। 

কালকেতু। এত দেখ হল "কন দিদি? রাজকুমারের সঙ্গে 
দেখা হযেছিল? 

টিয়া। হু"। 

কালকেতু । কেমন দেখতে বল দেখি শি, আর কি মিষ্টি কথা! 
লোকটা খুব ভাল, না রে দিদি? 

ফুল্পরা। তোর সঙ্গে ভাব কি কথা হল রে টিয়া? 

টিয়া । কথা তারার কি হবে? 

ফুল্লরা। ভবে বে বলে গিষেছলি, দশট। কড়া কথা গুনিয়ে দিকে 
আসবি ? 

টিঘা। সেকি আশার মনে ছিল? 


€ ৯১ 0 


চণ্তীদত [ দ্বিতীয় অংক ? 


ফুল্পর! । তা ত থাকবেই ন|। 

কালকেতৃ । তুইনাহয় কিছু বলিসনি। সেতোকে বেশ করে 
খমকে দিলে না? বললে না যে তোর হাতে মথা নেব? 

টিা। ভোমার মত গৌয়ারগোবিন্দ কিন।। তার! ভদ্রলোক, 
সেকথাটা, মনে রেখো। 

কালকেতু। তা বটে, তা বটে। আমাব মনে ছিল ন। মুষ্পরা, 
তাহলে তুমি কাজে লেগে বাঁও, আর দেশী করে না। তুইাকচ্ছু 
ভাবির্সন বোন, তুই যেখানে যাবি, আমি ভধসায়র মাথায় করে 
সেখানে দিযে আসব। তোর থলপদ্ধের শ"'ছ তোর পিছে পিছে ছু ট 
যাবে। আর তোর শুকশারী সেখানে গিয়েও গাইবে _- 

“ওঠ রে জেগে টিয়া 
কংসনদ্দীর প'রে তোব দ'্দার হবে বিয়া ।” 

ফুল্পরা। আঃ কি পাগলামি কচ্ছ?, রাজা না তুমি? 

ক'লকেতু । ৩ বটে। হ্যা রে টিয়া, বাটুল কই? 

টিয়া। সেই কথা বলতেই ত আম ছুনণে ছুটতে এপুম। কত 
তাকে খু'জলুম, কোথাও প্লুেম না, কত ডাকলুম, সাড'ই দিলে 
না। কি যে হল, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি ন'। 
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ব্রঘুপতি। আণ্ম বুঝিয়ে দচ্ছি। আমবা সে জ'নে"ব'রটাকে 
বন্দী করেছি। 

কালকেতু ও যুল্লরা। বন্দী করেছে! 

টিয়।। তুমি লোকটা কে? 

রদ্থুপতি | আমি কলিঙ্গর'ভের সৈহা ধ্যক্ষ, নাম রখুপতি। [ কণ্ল- 
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কেতুর প্রতি] কিন্তু তুমি_তুমি কে বল দেখি! চেনা চেনা মনে 
হচ্ছে যে। 

কালকেতু। তা ত হবেই। সেদিন রাজবাড়ীতে তুমিই ত 
আমায় বেশী আদর করেছিলে 

রঘুপতি। আজ আর একবার ভাল করে আদর করে যাব। 

ফুল্পবা। তা করবে বইকি? তভোমর! ভদ্রলোক, আমর! ছোঁট- 
লোক 7; আমাদের আবার মানসম্মান কি? তোমাদের লাথি খেতেই 
আমাদের জন্ম, তোমাদের পায়ের ধূলো৷ মাথায় নিলেই আমাদেণ 
জন্ম সার্থক । এস নর-দেবতা, এস, আমর! পিঠ পেতে দিচ্ছি, তুমি 
যত পার লাথি মার, আমাদের স্বর্গের পথ খুলে দাও। 

কালকেত । ফুল্পরা ! 

ফুল্ররা । যার ভয়েবাঘ সিংহ ছুটে পালিয়ে যায়, তার গায়ে 
হাত তুলে রেহাই পেয়েছ বলে মনে করে] না যে চিরদিনই আমর! 
যুখ বুজে সা করব। বল গিয়ে তোমাদের রাজাকে, আমার ভাইকে 
যদি ছেড়ে না দেখ তাহলে আমরাও তাকে জানিয়ে দেব যে 
আমর] ব্যাধ,__চিরদিন পণ্ড শিকার করি, পশ্ড কখনও আমাদের 
শিকার করেনি। 

রঘুপতি। যা বলতে হয় নিজে গিয়ে বলবে চল। 

কালকেতু। দেখে ভাল লেগেছে বুঝি? 

ফুলরা। যা তত টিয়া, শিবেকে ডেকে নিয়ে আয়। 

টিযা। কি বলব? 

ফুল্পরা। বলবি, আমাদের ঘরে একট! ফেউ এসেছে, মাথাটার 
যদি দরকার থাকে, নিয়ে যেতে পারে। 

টিয়। ৷ মাথাট। নিয়েই যাই না। শিবে আবার কষ্ট করতে আসবে? 
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ফুল্পরা । না না, তুই ডাক। 
[ টিয়ার গ্রস্থান। 
কালকেতু। ভদ্রলোকের মাথা নিয়ে কি করবে ফুল্লরা? ঘণ্টও" 
হবে না, ক1লিয়াও হবে না। এমাথায় শুধু জিলিপীর প্যাচ। এ 
দামী জিনিষ যেখানে রাখবে, সেখানকার মাটিশুদ্ধ, জলে যাবে। 
বাও বন্ধু, পাণাও। জলে আগুন ধরে গেছে, সাবধান, কাছে এস 
না। তাহলে হয়ত-- 
রঘুপতি। চুপ, আমাদের বিগ্রহ কই? 
কালকেতু। কি গ্রহ বললে? 
রঘুপতি ॥ বিগ্রহ। কোথায় আমাদের চণ্ডী? তুমি তাকে চুরি 
করে নিয়ে এসেছ। 
' কালকেতু। তোমার গুঠীর মাথ। করেছি। দোর রইল বন্ধ, 
ঠাকুর রইল ভেতরে, আমি তাকে চুরি করলুম কি করে? 
রঘুপতি। কি করে তা তুমিই জান। অস্বীকার করতে পার 
তুষি যে হঠাৎ চণ্ডীকে পেয়েই তোমার এত ধন-দৌলত ? তোমার 
ঘরে চণ্ডী নেই? 
ফুল্পরা। আছে; সে ছোটলোকের চণ্ডী। 
কালকেতু। ব্যস, ব্যস, ভদ্রলোক চণ্ডী তোমাদের ঘরেই আছে 
দেখগে যাও। এসেছ ভালই করেছ। ওরে ও টিয়া, ভদ্রলোককে 
ভোজসভায় নিয়ে া। কিছু মনে করো না। পায়ের ধুলে! দিয়েছ 
যখন, তুমি ত নারায়ণ। যাও, খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হও, তারপর 
ভোজন-দক্ষিণা বলে যদ্দি মাথাটা! টাও, তাই দেব। যাও-_ 
রঘুপতি। আমর! ছোটলোকের অন্ন গ্রহণ ফণ্র না। 
কালফেতু। আমার অন্ন নয়, সব মা চণ্ডীর। এই সব বাড়ী- 
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ঘর হাতী ঘোড়! কিছুই আমার নয়, সব মায়ের দেওয়া। বুঝলে 
মন! কথাট।? 

রঘুপতি । খুব বুঝেছি। শোঁন ব্যাধ_ 

ফুল্পরা । শুনব না। তুমি হদ্দি নিমন্ত্রণ রক্ষা] করতে এসে থাক, 
অতিথিশালায় যাও, নারায়ণের মত যোড়শোপচারে পুঁজে! দেব। 
'আর যদি চোখরাঙাতে আর হাসিমঙ্করা করতে এসে থাক, তাহলে 
আমিই তোমায় যমের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব তোমাকে 
'আর তোমার রাজকে যে, বেণী বাড়াবাড়ি করলে বন্থমতীও চঞ্চল 
হয়ে ওঠে। , 

কালকেত। শান্ত হও ফুল্পর] ; হানা মেঘে বাজ ডাকছে কেন? 
বার চোখের আগুনে পৃথিধী ছাই হয়ে যায়, তার কি এত সহজে 
রাগ করা চলে? 

ফুল্পর। । অসভ্য লোকটার কথা শুনলে না? বলে,_নিজে গিয়ে 
বঙ্বে চল। 

কালকেতু। ছাড়ান দাও। ওর! ছত্রিশ পুরুষ ধরে আমাদের 
গা দিয়ে এসেছে ; ছোটলোকদের গাল না দিলে ওদে জাত যায়, 
মান থাকে না যে। এতদিনের রীত কি একদিনে যায়? বলুক 
বলুক ; তাবলে আমর] কি পাল্ট। গাল দ্বিতে পারি? সমাজে এক- 
ঘরে করবে যে! 

ফুল্লরা। বরুক। তবু আমার ঘরে ঈ্াড়িয়ে আমি কোন ভত্র- 
লোককে চোখরাঙতে দেব না। হতভাগাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে 
দাও। 

ফালকেতৃ । ন! রে, ভেবে দেখ ফুল্লরা,--ওরা আমাকে মেরেছিল' 
বলেই মা! আমার ধরে এসেছে ; তাইত আমি রাজা, তাইত হাজার: 
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বাজার লোকের পাযের ধুলে৷ পড়েছে আমার ঘরে। তুমিই ত 
বলেছিলে,_-যে সয়, তারই জয। 


ভাড্দত্তের প্রবেশ । 


ভাড়,দত্ত। অভিষেকের সময হয়েছে বাজা। এখনি না গেলে 
সোমাই ঠাুর সব ছড়িযে ফেলে চলে যাবে। কেন আপনার! দেরী 
কচ্ছেন? 

কালকে$। ন! না, আর দেরী কি? ফুল্লরা। 

রঘুপতি। দাডাও | কিসের অভিবেক ১ কে রাজা? আগে 
নজর নিয়ে এস, রাজকর দাও, তারপর কব অভিষেক । 

ফুল্পরা। কাকে নজর দিতে হবে? কেনেবে রাজকর? 

রঘুপতি । কলিঙ্গরাজ মযুররধবজ । 

ফুল্পবা। কেন? 

রঘুপতি| কারণ, এ দ্রীবিভবন কলিঙ্গবাজ্যের মধ্যে। 

ভাড়ুদত্ত। কবে কাব কাছে খাজন। পেষেছ হে? হুর্গম 
বন, বাঘ ভালুক বাদ করত। বন্য ভালুক্কে নিশ্মষই খাজনা দিত 
না। আমর| বন কেটে নগর বসিয়েছি, আব অমনি .ছামর। দখল 
করতে এসেছে? এত লোভ ত ভাপ নয। 

রঘুপতি । তুমি ব্যাটা কে? 

ভাডদত্ত। আমি ব্যাটা দত্ত কায়েত নাম ভাড় দণ্ত। 

রঘুপতি। তুমিই বুঝি আমাদের প্রজাগুলোকে তুক্য়ে এখানে 
আনবার চেষ্টা কচ্ছ? 

ভাড়,দত্ত। হ্যা, অনেক এনেছি, আরও আনবায ইচ্ছে আছে $ 
'আর আনবোও। 
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রঘুপতি। আমি তোমাকে হৃত্যা করব। [ তরবারি নিক্ষাসন ] 
[ কালকেতু বামহাত দিয়! তরবারি ছিনাইয়। লইল ] 

ভাড়ুদত্ত। যাপার করে, এখন বিদেয় হও । আসন আপনারা, 

কুকুর ছাগলের সঙ্গে কথা! বলে লগ্ন পার করবেন না। 
[ প্রস্থান। 

রঘুপতি। খাজন। দেবে না তুমি? 

কালকেতু । কেন দেব না? জমি নিয়েছি, খাজন! দেব. ন! ? 
এ মা চণ্তীর জমি, খাজনা! তাকেই দেব) তোমাকেও নয়, তোমার 
রাজাকেও নয়। চল ফুলরা। [প্রস্থানোদ্োগ, ফিব্বিরা তরবারি 
“প্রত্যর্পণ ] 

রখঘুপতি। কালকেতু ! 

ফুল্পরা। 'মহারাজ' বল। 


কুণডলের প্রবেশ । 


কুগডল। তা কি বলতে পারে মহারাণি? আভিজাত্যের বিষ 
অস্থিমজ্জায় গ্রবেশ করেছে। চিরদিন যাদের “তুই” ছেড়ে 'তুমি? 
বলেনি, আঙ্জ তাদের কাছে মাথা নত করলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ 
ক্হ্বে যে! রাজা হওয়ায় ব্রাঙ্মণ-ক্ষতিয়ের জন্মগত অধিকার । বৈশ্য 
আর শুদ্রের মাথায় যদি রাজমুকুট ওঠে, পৃথিবীতে মহাগ্রলয় নেমে 
'আসবে। কি বল রঘুপতি? 

রঘুপতি। আপনি আবার এখানে কেন? 

কুগুল। তুমি এসেছ বলেই আমায় আলসতে হল। আমি ত 
“জানি, তোমার অতবড় মাথাটার মধ্যে মন্তিফ বলে কোন পদার্থ 
নেই, আর তোমার শাস্ত্রে সৌজন্ত বলে কথাও নেই। 
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রঘুপতি। কি বলছেন আপনি? 

কুগুল। ত্রেতায় রঘুপতি রামচন্্র গুহক চগ্ডালফে কোল দিয়ে- 
ছিলেন, আর তুমি কলির বঘুপতি-__বিনা কারণে এক নিষাদ 
দম্পতিকে অপমান করতে এসেছ। 

কালকেতু । তুমি সেই রাজপুত্র না? 

ফুল্লরা। কোন রাজপুত্র? 

কুগুল। কলিঙ্গ দেশের । 

কালকেতু ও ফুল্লরা । যুবরাজ! [নতজানু ] 

কুগুল। উঠুন মহারাজ কালকেতু, ওঠ কল্যাণময়ী, আমার 
অপরাধী করো! না। 

রঘুপতি। যুবব'জ! 

কুগুল। ফিরে বাও রঘুপতি, ফিরে যাও। থাজন। চাইছ ক'র 
কাছে? মন্ত্বলে যার জন্য এতবড় কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী নগরুশী গড়ে 
উঠল, সে কি তোমার আমার মত সাধারণ জীব? এখানে দাত 
ফোটাতে এস না রঘৃপতি, দাত ভেঙে যাবে। এ বন কোনদিন 
আমাদের অধিকারে ছিপ না,-এর রাজত্ব কারও প্রাপ্য নয। 

রঘুপাতি। আমি কারও কথ! শুনব না, আপনার পিতাই 
জামাকে পাঠিয়েছেন রাজন্ব নিয়ে ঘেতে। 

কুগডল। আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা! করতে। 

কালকেতু | রাণী-ম৷ পাঠিয়েছে? শুনছ ফুল্লর! ? 

কুণ্ডল। মহারাজ কালকেতু, মা! আপনাকে এই রাজদণ্ড উপহার 
দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, আপনি বাঘের মত ধ্রাজা হন ১ আর 
মহারাণীকে এই একজোড়া শখখা পাঠিয়ে প্রার্থনা করেছেন, 
বৈধব্য যেন তাকে স্পর্শ না করে। 
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কালিকেতু ও ফুল্লরা। আমর! তীর দান মাথা পেতে নিলুম। 

কুগুল। এইবার দাও বোন, কি আছে তোমার ভাগারে। 
আমি বড় ক্ষুধার্ত, অপ দাও অক্পুর্ণা। 

ফুল্পরা । এস ভাই, এস। ওগো দেখ, আমার মাটির থরে 
চাদ নেমে এসেছে, গুহক চগ্ডালের ভাঙা ঘরে রামরঘুমণি এসেছে, 
আমি কাকে বলব, কাকে দেখাব? 

কালকেতু। টিয়াকে দেখাওগে। 

রঘুপতি । যুবরাজ! 

কুগুল। চলে বাও রঘুপতি, তোমার কলুষিত স্পর্শে এদের 
উৎসব-প্রাঙ্গগ আর অপবিত্র করে ন|। 

রঘুপতি। আমায় কি তবে এই বুঝতে হবে যে, যুবরাজ 
রাজভ্রোহী ? | 

কুগুল। তোমার মত জানোয়ার কি বুঝবে আর না বুঝবে, 
তা আমার জানবার কথা নয়, ভবে আমার এই শেষ কথা, এদের 
যদি আর একটাও অসন্মানের কথা বল, তাহলে তোমাকে এই 
প্রাসাদের মধ্যেই জীবস্ত সমাধি দেব। 

[ প্রস্থান। 

ফুল্পরা। দীড়িয়ে ভাবছ কি? কুকুরটাকে বের করে দিয়ে 

তুমি চলে এস। 
| গ্রস্থান | 

কালকেতু। যদি অনুমতি কর, তাহলে আমি এখন আসি ॥ 

রধুপতি। কর দেবে না তুমি? 

কালকেতু । না দাদ।। 

রঘুপতি। তাহলে যমালয়ে যাবার জগ্ঘ তৈরী হও। 
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কালকেড়। তৈরি হয়েই আছি, ডাক এলেই যাব। ভয়ও 


নেই, ছ:খও নেই । 
[ প্রস্থান! 


রঘুপতি । দেখব আমি, তুমি কেমন যুবরাজ, আর আমিই বা 


কেমন সৈম্যাধ্ক্ষ । 
[ প্রস্থান। 
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প্রথম হৃস্ঠ 
কলিঙগ-প্রাসাদ 
গীতকণ্ঠে কংকণের প্রবেশ । 
কংক।-_ 


গীত 


এত যে তোমারে ডাঁকি, 
শুনিতে কি তুমি পাও না শ্রবণে মঙগলপিনাকি ? 
তুলিয়াছি ফুল গীধিয়াছি মালা, 
আরতি-প্রদীপ হযে গেছে জ্বাল, 
ভে।র হল নিশি জাগিয়। জাগিয়া, কত আর বসে থাকি? 
ছুঃখের শেষ নাহি গো, 
আশাপথ আছি চাহি গো, 
আখি মেলি তোমারি লাগিয়া ঝরিছে লক্ষ আখি। 


ময়ুরধ্বজের প্রবেশ । 
মমঘুরধবজ | বেঁচে আছিস কংকণ? দেশজোড় ছুতিক্ষ মহামারীর 
মধো এখনও আছিস তুই ? কেউ থাকবে ন!। কুক্ষণে এই নাস্তিককে 
যুবরাজ বলে স্বীকার করেছিনুম ; দ্বদিন গেল না, চণ্ডী উধাও হয়ে 
গেল, মঙ্গল তার পিছে পিছে ছুটে গেল; সমগ্র দেশে অমাবন্তার 
অন্ধকার নেমে এল। কোথায় গেছে সে নান্তিকট? 


€ ১০১ ) 


চণ্তীমঙ্গল [ তৃতীয় অংক + 


অশ্রমতার প্রবেশ । 


অশ্রমতী । নিমন্ত্রণ রক্ষা! করতে গেছে। 

মযৃরধবজ। কার নিমন্ত্রণ? 

অঙ্রমতী | ব্যাধপাজ কালকেতুর নিমন্্থ। 

মযৃরধবজ | কি? ব্যাধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে কলিঙ্গের 
যুবরাজ? 

অশ্রমতী । আর কে যাবে? নিমাই ঠাকুজ নৈকস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ 
তুমি ত মঙ্গলচণ্ডীর শোকেই পাগল। 

মযূরধবজ | কে. তাকে যেতে বললে? 

অশ্রমতী। আমি বলেছি। 

মযুরধবজ। তুমি বলেছ? আর আমি যে এপ্দিকে রঘুপতিকে 
রাজকর আনতে পাঠিয়েছি। 

অশ্রমতী। তুমি যদি আকাশটার জন্য রাষ্কর দাবি কর. 
সে দাবি কেউ পুরণ করবে না। 

মযূরধবজ। আকাশ আর দ্রাবিড়ের বন এক নয়। 

অশ্রুমতী । আমি ত দেখছি একই। 

মযূরধবজ | বিস্ময়ে আমি 'অবাক হযে যাচ্ছি। এত সাহস 
ভোমার যে. আমি যার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছি, তুমি তারই 
ঘরে যুবরাজকে পাঠিয়ে দিয়েছ অস্পুশ্টের অল্প গ্রহণ করতে ! 

অশ্রমতী। শুধু অন্ন গ্রহণ করতে নয়, আমি সেই ব্যাধরাজকে 
আমার আনীর্বাদের সঙ্গে একটি রাজদওডও পাঠিয়ে দিয়েছি । 

কংকণ। এ তুমি কি করেছ মা? জেনে শুমে তুমি বাবার 
অপমান করলে? 
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ময়ুরধবজ | আর সেই পিতৃত্রোহী পাষণ্ড উপহার নিয়ে নাচতে 
নাচতে চলে গেছে। একবার ভাবলে না যে এতে তার পিতার 
'অপমান ; আর তুমিও একবার চিন্তা করনি যে রাজশক্তি এ 
রাজদ্রোছ সহ করতে পারে না। কি করব আমি তোমাদের, ভেবে 
ঠিক করতে পাচ্ছি না। 

অক্রমতী। আমি ঠিক করেছি। এ রাজ্যে আর তোমার 
প্রয়োজন নেই 3 তুমি ঝাজ্যরশ্মি ধারণে অক্ষম। তূমি থাকলে দেশ- 
ব্যাপী এই হুভিক্ষ মহামারী কখনও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। 
সিংহাসনটা কুগুডলকে ছেড়ে দিয়ে তোমাকে বানগ্রস্থে ষেতে হুবে। 

কংকণ। এ তুমি বাড়াবাড়ি কচ্ছ মা। বাব! যাবে বানপ্রস্থে। 

মযুরধবজ | অর্থাৎ রাণী হয়ে তোমার সাধ মেটেনি, রাজমাত! 
হয়ে তুমি রাজ্যশাসন করতে চাও । 

অশ্রমতী। এতদিনে কি আমার এই পরিচয়ই পেয়েছ? তুন্দি 
যাবে বনে, আর আমি ঘপ্নে বসে রাজভোগ খাব? ন! মহারাজ 
আমিও তোমার সঙ্গেই যাব। 

মযুরধবজ। তোমার মত পতিদ্রোহ্ণী নারীর সঙ্গে আর 
আমার কোন সম্পর্ক নেই। 

কংকণ। বাবা, তুণ্ম কাপছ কেন বাবা? আমার যে তয় হুচ্ছে। 
মাকে ক্ষমা কর বাবা, মা বুঝতে পারেমি যে তোমার এতে 
অপমান হবে। মা, বাবার কাছে ক্ষমা চাও। দাদা এলে তাকেও 
ক্ষমা চাইতে বলব। 

অশ্রমতী ॥ যা যা, খেলগে বা। 

মযুরধবজ। না, দাড়াও । পিভৃপ্রোহী নাহ্তিককে যৌবরাজ্য 
অভিবিক্ত করে আমি মহাভূল করেছি। সে ভুল আমি সংশোধন করৰ। 


(১০৩ ) 


চণ্তীমহল [ তৃতীয় অংক ; 


অশ্রমতী। কি করবে? 

ময়ুরধ্বজ। আমাব এ রাজা পিতৃদ্রোহী--রাঁজদ্রোহীর জন্ত 
নয়। আকাশের চগ্রতারকাকে সাক্ষী রেখে আমি ঘোষণা! কচ্ছিঃ 
এ রাজ্যের যুবরাভ কুগুল নয়, কংকণ। 

কংকণ। বাবা, এ কি করলে বাবা? এখনও আর কেউ 
শুনতে পায়নি, তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। যা বলেছ, আর তা' 
বলো না। 

মযুরধবজ | হৃর্য পশ্চিমে উঠতে পারে, কিন্তু আমার একথ! 
মিথ্যা হবে না। তুমিই এ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী । 

অশ্রমতী। তুমি নিজে যেমন উপযুক্ত রাজা, তোমার এই 
ছেলেও হবে তেমনি । রাজ্যটাকে ত ধ্বংসের পথেই নিয়ে এসেছ । 
বাকি যেটুকু ছিল, এইবার তা সম্পূর্ণ করলে। কিন্তু তুমি মনে করে 
না যে তোমার অসার সিংহাসনের উপর কুগ্ডলের কোন লোভ" 
আছে। মনে রেখে রাজা, এরপর তুমি অনুরোধ করলেও আৰ 
তাকে সিংহাসনে বদতে দেব না। 

মযু্ধবজ। দেখ ত কংকণ, রঘুপতি এসেছে কিনা । এলেই 
এখানে পাঠিয়ে দেবে। 


[ কংকণের গ্রন্থান। 

অক্রমতী। কি আর তোমাকে বলব রাজা? ঢুষ্টা সরস্বতী 
তোমার কাধে চেপেছে। তোমার যে অপরাধের জন্য দেশের মঙ্গল 
অন্তর্থিত হয়েছে, আমি চেয়েছিলুম তা সংশোধন করতে ; চেয়েছিনুষ--- 
বারা চলে গেছে, তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে । হবার নগ্ন, হবার 
নয়। মহামারীতে দেশ উজোড় হয়ে গেল, প্রজার়া দেশ ছেড়ে 
হাজারে হাজারে চলে যাচ্ছে, তরু তোমার ঠচতন্ত কল না। এ যে, 
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কি ছুঃসহ বেদন।, বলে তা বোঝাবার নয় । ভগবানের কাছে প্রার্থনা" 
করি তোমার মৃত্যু হক। 

ময়ুরধবজ | আমি মরব, আর তুমি কুগ্ডলকে সিংহাসনে বসিয়ে 
রাজ্যশাসন করবে, ত1 আমি হতে দেব না। তার আগেই ভোষাকে 
আর সে কুলাঙ্গারকে আমি চরম শান্তি দিয়ে যাব। কে আছ 
জলাদ। 


নিমাইয়ের প্রবেশ । 


নিমাই | জল্লাদকে ফেন মহারাজ? কাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন? 

নয়ুরধবজ | এই রাজদ্রোহিণীকে। 

নিমাই । বলেন কি মহ'রাঁজ? আপনি কি পাগল হয়েছেন? 
ছি-ছি-ছি, রাণী বলে কথা, তাকে আপনি হত্যা করতে চান? 
কেন, কি করেছেন মহারাণী ? 

ময়ুরধবজ | ব্]াধরাঁজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কুগুলকে পাঠিয়েছে 
'আর উপটৌকন কি দিয়েছ জান? রাজদণ্ড। 

নিমাই । তা! কাজট। অত্যন্ত গহিত হয়েছে বটে। 

অক্রমতী। তুমি চুপ কর। 

নিমাই । আপনি ত জানেন, ন্যায্য কথা বলতে আমি কাউকে 
ছাড়ি না। যতই অপরাধ করুন আপনি, তাবলে একটা সাধারণ 
প্রজার মত ঘাতকের হাতে আপনার প্রাণ যাবে, আর আমর 
তাই গ্াড়িয়ে দেখব! তা হয় না| আর কেউ যদি প্রতিবাদ ন! 
করে, আমি একাই বাধা দেব । 

'ক্রমতী । কোন শ্রয়োজন নেই। তুমি ঘাতককে ডাক রাজা”, 
খাছি প্রস্তত হয়ে আগি। [প্রস্থান । 


€ ১০৫ ) 


চগ্ীমজল্গ [ তৃতীয় অংক ৪ 


মযুরধবজ | তুমি মুর্খ। এতবড় রাজনস্রোহিতা কোন রাজ ক্ষম। 
করতে পারে ? 

নিমাই । তা কি হয়? 

মযুরধবজ। তবে? 

নিমাই । মহার'জ, আজ যর্দি আপনি রাণীকে হত্যা করেন, 
কাল আপনার ছেলে আপনাকেই হত্যা করবে। 

মযুরধবজ। তারও শাস্তি মৃত্যু 

নিমাই । একথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন ন! মহারাল। তাহলে 
প্রঙ্গারা আপনাকে টেনে ছিশড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। 

মযূুরধবজ। হেয়ালী রেখে বঙ্গ, এতবড় অপরাধের পরও কি 
এদের বাচিয়ে রাখা চলে? 

নিমাই। তাহলে চণ্ডীও ফিরবে নাঃ মঙ্গলও আসবে না। 
আপনাকে বলতে অবশ্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তরু আপনার 
মঙ্গলের জন্য সভ্য কথা বলতে আমি যমকেও ভয় করি না। 
আপনার প্রাসাদ থেকে এই অনাচার যতদিন ন। দূর হবে, ততদিন 
দেশের কল্যাণ নেই। 

মযুরধবজ। কি বলছ তুমি? 

নিমাই । বলছি এই যে, আপনার ছোট রাণী আর বড় ছেলে ষড়- 
যন্ত্র কচ্ছেন, আপনাকে হত্যা করে এখনি সিংহাসনটা অধিকার করতে। 

মযুরধবজ। এতবড় কথা বলতে তুমি সাহস কর? আমি জাগে 
তোমারই শিরচ্ছেদ করব। 

নিমাই । ককুন, কিন্ত মনে রাখবেন, তারপর আপনি জার 
'এ্রকদিনও জীবিত থাকবেন না। আপনাকে রক্ষা ফরে আসছি 
সামি, আয় আপন'র শক্রদমন করতেও একমাত্র আমিই জানি। 


€ ১০৬ ) 


প্রথম দৃষ্ট ] চত্ী জল 


মধূরধবজ। কেমন করে? 

নিমাই! কণ্টফেনৈব কণ্টকম্‌। অবশ্য পুত্রন্নেহ যদি আপনার 
প্রবল হয়ে থাকে-- 

মযুরধ্বজ | না নাও যে পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করতে চায়ঃ 
তুচ্ছ একটা ব্যাধের কাছে পিত'র মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে দেয়, তার 
উপর অ'মার কিছুমাত্র স্নেহ নেই। সে মরুক, আমি তাই চাই, 
'আমি তাই চাই। 

নিমাই। তবে তার মৃতা কেউ রোধ করতে পারবে না। 
আমি যেদিন বলব, সেদিন আপনার শযন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত 
রাখবেন। 

মযুরধবঙ্ত । কেন? 

নিমাই। চণ্ডী আসবে নকল চণ্তী। 

[ প্রস্থান। 

মযূরধবজ | এও কি সম্ভব? কুগুল আর অশ্রমতী করবে 
আমাকে হত্য।! নানা, এ হতে পারে না। আমি এ বিশ্বাস 
করি না। কিন্ত-_ 


রক্ষীর প্রবেশ । 


রক্ষী । মহারাজ, বন্দী নিষাদ পালিয়ে খাচ্ছিল, আমর! তাকে 
বহছুকষ্টে আবার শৃখলিত করেছি। 

মযুরধবজ | নিয়ে এস পাযগকে । বলি দেব, বলি। [রক্ষার 
প্রস্থান ] ভক্তি, বিশ্বাস, পবিত্রতা কি অভ্ীতের কাহিনীতে পরিণত 
কল? পুত্রকিআর পিতাকে পিতা বলে ডাকবেন? স্্রীকিআর 
স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে না? 


(১০৭) 


চণ্তীষলল [ তৃতীয় অংক 


বন্দী বাটুলসহ রক্ষীর গুবেশ | 


মধুরধবজ । বাইরে অপেক্ষা] কর রক্ষি | [রক্ষী প্রস্থান ] নিকৃষ্ট 
ব্যাধ»-- 

বাটুল। ব্যাধ নিকট নর, নিকট আপনি | আপনার মত এমন 
নরাধমের ঘরে অমন দেবতার মত ছেলে কি করে এল, তাই আর্মি 
ভাবছি। 

মযুরধবজ | তোমার সঙ্গে তোমাদের সে দেবতাকেও যমালকে, 
পাঠাব । 

বাটুল। তা! ত পাঠাবেনই। শয়তান কখনও দেবতার ছায়াও 
সহা করতে পারে না। 

মযুরধ্বজ। ভেবেছিলুম তোমাকে আজীবন কারারদ্ধ করেই 
রাখব ১ কিন্ত তা হবে না। এতবড় ম্পধা তোমার যে তুমি আমাব 
দেবমন্দিরে অগ্নি সংযোগ কর? 

বাটুল। দেবমন্দির নয়, ও আভিজাত্যের লীলাভূমি । পৃথিবীর 
বুক থেকে এইসব কুলীন দেবতার ঠাট যত শীঘ্র উঠে যায়, ততই 
মানবজাতির মঙগল। 

ষযুরধবজ | এই দণ্ডেই আমি তোমাকে বলি দেব। 

বাটুল। দাও; কিন্তু আগুন তাতে নিভবে ন1 রাজা, মুক 
জাতি আজ মুখর হয়েছে। তারা জেনেছে, পৃথিবীর ফলে জলে 
তোমাদের সঙ্গে তাদেরও সমান অধিকার, তোমাদের ভোজসভাগ্জ তারা 
বরাহুত কাঙ্গাল অতিথি নয়। হাতী আজ দেখতে পেয়েছে নিজের 
অসাধারণ শক্তি ; এর পরেও যদি তাকে অংকুশের আঘাত কর, সে 
তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে মাড়িয়ে গুড়িয়ে চলে যাবে। 


(১০৮ 0) 


ব্রথম দৃশ্য ] চস্তীদজল 
ময়রধবজ। হাতির বংশ আমি ধূলিসাৎ করব। তোমার সৃত্যু 
দিয়ে তার সুচনা হক। [তরবারি নিষফাসন এ 


কুগুলের প্রবেশ । 


কুগডুল। ক্ষান্ত হন পিতা। এ অন্ঠায় প্রন্কৃতি সহ করবে ন!। 

মযূরধবজ। কত অনাচার ত প্রকৃতি সহ কচ্ছে, আর অপরাধীর 
শান্তি সইবে না? যাও যুবক, ঘরে বসে নিজের শান্তির কথ৷ 
চিন্তা করগে। , 

কুগডল। আমাকে শাস্তি দিতে হয় দিন পিতা। কিন্ত অকারণ 
এই যুবকের প্রাণ নেবেন না । একেই প্রজ্ঞারা ছুতিক্ষ মহামারীতে 
জর্জবিত, তার উপর দেশে যুদ্ধের বিভীষিকা আর টেনে আনবেন 
না। নিষাদরাজ্যকে কেন্দ্র করে অন্তঙ্গ জাতি আর চিরছবজ্ঞাত 
মেহনতী জনতার যে বিপুল উদ্দীপনা দেখে এলুঘ, তাকে মর্যাদা 
দিলে আপনার রাজ্যেও শান্তির বাতাস বইবে। এ বিশ্বাট শক্তিকে 
ক্ষেপিয়ে তুলবেন না৷ পিতা, তাহলে আপনি শুধু নিজের পর্বনাশ 
করবেন না, সমগ্র দেশটাকেই সর্ধন্বাস্ত করবেন। 


রঘুপতির প্রবেশ । 
রঘুপতি। তাই বুঝি আপনি তাদের রাজদণ্ড উপহার দিয়ে 
এসেছেন? এই কুকুরের জাত-_ 
বাটুল। খবরদার পাষণ্ড। দ্বিতীয়বার একখা উচ্চারণ করলে 
আমি তোমার ভবলীল। ঘুচিয়ে দেব। হাত আমার বাধা হলেও 
পা-দুটো খোলাই আছে। 
কুগডুল। আমার হাতও খোলা, প1-ও খোলা। 


(১০৯) 


চণ্জীমজল [ তৃতীয় অংক » 


রঘুপতি। কুমার ! 

কুগডল। চুপ 1 কুকুরের কাক পাহ'রা দেওয়া আব উচ্ছিষ্ট 
খাওয়া । মনিবের রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাতে এলে তার 
মাথাটাই মাটিতে গভাগড়ি যাবে। 

ময়্রধবজ । তোমার নিক্গের মাথাটা! কোথায় থাকবে, সে কথাটা 
তাবনি? 

কুগুল। না পিতা । আমি সবার কথ! ভাবতে গিয়ে নিজের কথা 
ভুলে গেছি। দুঃস্থ নির্যাতিত অবহেলিত মানুষের জন্য আমার ষে 
বেদন1, ভাষা! তাকে রূপ দিতে পারে না। এদেব মঙ্গলে আপনারও 
মঙ্গল; আপনার মঙ্গলের জন্যই আমি আপনার অবাধ্য হয়েছি। 
বলি দিতে হয আমাকে দিন, একে ছেড়ে দিন পিতা | [পদ ধারণ] 

ময্বধ্বজ। সরে যাও পিতৃদ্ৰোহি বর্বর! [পা দিয়া ঠেলিয়। 
দিলেন ] রঘুপতি ! 

রখঘুপতি। মহারাজ! 

মযুরধবজ | এই মূহূর্তে এই অস্পস্ঠ ব্যাধের শিরচ্ছেদ কর। 

রঘুপতি। মহৎ কাজে আমি সর্বদাই প্রস্থত । [তরবারি নিফাসন ] 

কুগুল। [তরবারি ধারণ ] 

বাটুল। [সবলে শৃংখল ছিন্ন করিযা ] এমনি করে জগতেব 
পদ্দানত জাতির দাসত্ববন্ধন ছিন্ন হক। [ প্রস্থান। 

রদ্ুপতি। কুমার ! 

কুণডল। পদলেহন কর, ভাল করে মনিবের পদলেহন কর ; ধম, 
বিবেক, বুদ্ধি--সব রসাতলে ষাক, দাসত্ব বজায় খাকপগেই চতুবর্গ লাভ 
হবে। সংসারে আর সবই ফাকা, সার শুধু টাকা, শুধু টাকা। 

[ গ্রস্থান। 


(১১০) 


প্রথম দৃশ্ট ] চণ্ডী মজা” 

রঘুপতি। এখন কি করব মহারাজ? 

ময়্রধবজ | গলায় দড়ি দাওগে। তোমার মত অকর্মণা সৈষ্ঠাধ্যক্ষ 
যার, তার রাজা ছেড়ে বনে যাওয়াই উচিত। 

রঘুপতি । আপনার হাতেও ত তরবারি ছিল, কিছুই ত করতে 
পারলেন না। আমাকে না হয় কুমার বাধা দিয়েছিলেন, আপনাকে 
তত কেউ বাধ। দেয়ান। 

ময়ুরধ্বজ। থাক্‌ থাক্‌, খুব বুঝেছি । কি করে এসেছ তাই বল! 
কালকেতু রাজকর দিলে না? 

রঘুপতি। না। 

মযুর্ধবজ। কি বললে? 

রঘুপতি। বললে এ রাজ্য মা চণ্তীর, কর তাকেই দেব। 

ময়ুরধবজ। একি সেই ব্যাধ, যাকে তোমর। প্রহার করেছিলে ? 

রঘুপতি | হ্যা মহারাজ। যাবার সময় দে আনাদের চণ্ডীকে 
চুরি করে নিয়ে গেছে। 

মযুত্ধবজ | মন্দির বন্ধ ছিল না? কেমন করে চুরি করে নেবে? 

রঘুপতি। ত| জানি না। হ্য়ত সে মায়াবী। আমি সে চগ্তীর 
বিগ্রহ স্বচক্ষে দেখে এসেছি । সেই মুখ সেই চোখ, সব সেই। 
কোথাও এতটুকু প্রভেদ নেই। 

মুরধবজ | সৈন্য-সমাবেশ কর। আমর] নিষাদরাজ্য আক্রমণ 
করব। আমার রাজকরও চাই, চণ্তীর বিগ্রহও চাই, আরও চাই 


কালকেতুর ছিম মস্তক। [প্রস্থান । 
রঘুপতি। ওই সঙ্গে আরও একটা জিনিষ চাই, তার নাম টিয়া 
[গ্রস্থান। 
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দ্বিতীয় তৃষ্ট 
ভাড় দত্তের গৃহ 
গীতকণ্ঠে রামসাগরের প্রবেশ । 


রামসাগর-_ 
গীত 


ওরে চাদবধনি রাই । 
তোর তবে যে আমি প্রিয়া, দিবাদিশি খাবি খাই। 
যেদিন তারে প্রথম দেখি রে 
সেদিন থেকেই আমি গেছি রে, 
বামসাগর বলে, আর দেরী কত, মালাট। গলা দে ন! ছাই। 


সোনাবৌয়ের প্রবেশ । 

মোনা । ওরে থাম্‌, থাম্‌; কি সর্বনাশ, তুই গান গাইছিন 
কি রে? 

রামসাগর। গানটা কি রকম লাগল রে দিদি? 

সোনা! । বেশ লাগল, তবে তালমান সব উচ্চাঙ্গের, সবাই 
বুঝবে ন|। 

রামসাগর। বয়ে গেল। একজন ত বুঝবে? তাহলেই হল । 
আর আমার দরকার নেই। জানিস দিদি, এ গান আমার নিজের 
রচন।। 

মোন1। বলিস কি রে? তুই লিখতে শিখপি কবে? 

রামসাগর | এর মধ্যেই শিথে নিয়েছি । লেখাপড়া না শিখলে চলে 


(১১২) 


স্বিতীয় দৃক্ত ] চগনঙল 


কখনো? সবাই ঠাট্টা করে। গান আমি দশ বারে খান। বেঁধে 
ফেলেছি। বিশ্বাস হল না বুঝবি? তবে শোন-- 
“মাথায় করে রাখব তোরে 
একটুখানি নজর দে সই!” 

লোনা । থাক থাক, আর দরকার নেই 3 ওতেই আমি বুঝে 
“নিয়েছি। কিন্তু আমি একট৷ ফথ৷ বুঝতে পাচ্ছি না। বাব। তোকে 
দশ বছর চেষ্টা করেও “ক' শেখাতে পারেনি, আর আজ এত অল্প 
সময়ের মধ্যে তুই সব শিখে ফেললি? গান পর্যন্ত বেধে ফেলেছিস ? 
কেন বল ত ভাই? কার জন্যে এ সাধনা? 

রামলাগর। জানিস ত সব, আর কেন লজ্জা দিস? টিয়া খুব 
গান শুনতে ভালবাসে । নিজের একখানা গান তাকে শুনিয়ে দেব। 

সোনা । এখনও টিয়াকে ভুলিসনি তুই? 

রামসাগর | সে কি ভোলবার জিনিষ ? 

সোনা । সে খে ব্যাধের মেয়েরে হতভাগা । 

রামসাগর | তোদের ওই এক দোষ,_-তোর! খালি দত্ত কায়েতের 
“অহংকার নিয়েই মলি। একই মহাদেব ওদেরও গড়েছে, আমাদেরও 
গড়েছে। 

সোনা । টিয়া তোকে কিছু বলেনি ত? 

রামলাগর । বলবে? আমি কাছে গিয়ে দাড়ালে চিল মারে, 
-নয় ত থুখু দেয় সেদিন একট! আধলা ইট ছুড়ে মেরেছিল, পায়ে 
লেগে মরি আর কি? 

সোনা । তবু তার জন্যে তোর গান শিখতে হবে? 

বামসাগর । বড় সুন্দর দিদি, বড় হুন্বর) দেখলে মনে হয়, 
আআ] ছুগগা দাড়িয়ে আছে। দিদি আমায় একটা! পয়সা দিবি? 
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চণ্ডীমঙল [ তৃতীয় অংক'১, 


সোনা । কেন? 

রামসাগর। দে না) টিয়াকে একটা টিপ কিনে দেষ। টিপ 
পরলে ওকে ভারী মানায় ! 

সোনা । বেল পাকলে কাকের কি রে হতভাগা ? একে ত অন্ত 
জাত, তার উপর এখন সে রাজার বোন| হয়ত কলিঙগরাজের 
ছেলেই তাকে লুফে নিয়ে যাবে। 

রামলাগর। টিয়াকে আমি বলে দিয়েছি, এসব বেয়াদবি আমি 
সইব না। দত্তজাও প্রায়ই টিয়ার কাছে গিয়ে ঘুরঘুব করে। তুই 
তাকে বলে দিস, এসব ভাল কথা নয়। 

সোনা । কোথায় তোর দত্জা ? 

রামসাগর। কি জানি কার মাথায় হাত বুলুতে গেছে। দিন 
রাত খালি ওই এক ভাবনা? কি করে পয়সা! রোজগার করবে। 
তাতে কারও গলা কাটাই যাক, আর ভবাড়বিই হক, সে সব 
দেখবার দরকাব নেই] এখনও সাবধান করে দি দিদি, রাজা 
টের পেলে কিন্ধ ছু ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলবে। 

সোনা । কিছুতেই কি স্বভাব শোধরাবে ন।? এক রাজ্য থেকে 
তাডা খেয়ে আর এক বাজো এসেছি, এখানেও তিষ্ঠতে পারব 
না? কার কি করেছে বল দেখি। 

রামসাগর | কার কি না কবছে, সেটা বলা বরং সোজা । একই 
জমি সাতজনকে বিক্রি কচ্ছে, বাজার থেকে অন্ঠায ভাবে তোপ আদাষ 
কচ্ছে যেন! দেবে, তার জিনিষপত্তর টেনে নদীতে ফেলে দিচ্ছে। 

সোনা । এতদিন ত ওসব আমায় বলিসমি। 

বামসাগর | বললে আমায় কান ধরে তাকিয়ে দিত। ৩ দেয় 
দিক, অমন বোনাইয়ের ভণ্ত না৷ খেলে আমার কিচ্ছু এসে যাবে ন1, 
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কলিজের রাণী-মা বলেছে, “তুই যদি আসিস, তোকে লুফে 
নেব।” কবে চলে যেতুম, কিন্ত টিয়াকে যে দেখতে পাব না। 

মোনা । তুই মিছে কথ! বলছিস না ত? 

রাঁমসাগর। মিণ্যে কি সত্যি ভোর ঘরেই ত তার প্রমাণ 
আছে। এত কাপড় কোখেকে এল বল দেখি। বোনাই কি দশ 
বছরের কাপড় এক সঙ্গে কিনে রেখেছে? ফুঃ। মাইনে তপায় 
আট টাকা। 

সোনা । এসব কিসের কাপড়? কেনা নয়? 

রামসাগর | ন| রে, শ্রেফ টুরি, চ+য়ে আক'র রয়ে দীর্ঘ 
ঈকার! রাজ। ক্য'ঙালীদের চুখানা করে কাপড় দিতে" বলেছিল 
না? বোনাই তার একখানা মেরে দিয়েছে। 

সোনা । কাঙালীর ক[পড় এনে ঘর বোঝাই করছে! আমি 
বলি রাজার কাছে দান পেয়েছে । নরকেও স্থান হবে না যে। 

রামস'গর | ভবে) তবে এ নরক নয়, দত্ত কায়েতের জন্যে 
আলাদ! নরক তৈরী হচ্ছে। 

সোমা । এ মড়াকে নিয়ে আমি কি করি বল দেখি? 

রামসাগর | তোকে কিছু করতে হবে না, গ্রজারাই ওকে 
টিট করে দেবে। দুবার তার! রাঙ্জার কাছে গেছল। বোনাই 
তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। কিগ্ত এবার যেদিন যাবে, সেদিন কেউ 
রুখতে পারবে না। 


ভাড়ুদত্তের প্রবেশ । 


ভাড়,দত্ত। কিসের কথ! রে রামছাগল ? 
[মমাগর | দেখ. দিদি, দেখ.) বখন তখন খালি 'রামছাগল' ॥ 
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চণ্তীমজল [ তৃতীয় অংক; 


ঘরে বলে, ত1 সহ হয়; রাজার কাছে পর্যন্ত নামট। বলে এসেছে, 
“রামছাশল নন্দী।” এ সবই তবু তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু টিয়ার 
কাছে যে বলে, এ কি কেউ সইতে পারে? 

ভাড়দনতত। অত রাগিস কেন? 

রামলাগর । বরাগব না? তুমি বোনাই বলে মাথ! কিনে নিয়েছ 
নাকি? দিদি বিধবা! হবে তাই, নইলে তোমার মুকুট কবে আমি 
পাকের মধ্যে পু"তে ফেলতুম। 

ভাড্দত্ত। তোমার দিদি বখন রেগে উঠে রামছাগল বলে, 
তখন ত চটে! না মানিক। 

রামসাগব। দিদি হচ্ছে গুরুজন। 

ভাড়,দত্ত। আমি গুরুতর জন। 

সোনা । হ্যাগা, ঘরবোঝাই অত কাপড় কিসের? 

ভাড়দত্ত।| কাপভডের দোকান করব; দর চড়ে যাচ্ছে, শুধু 
এই কাপড় বেচেই লাল হয়ে যাব। 

সোনা। কি দিয়ে কিনেছ? 

ভাড়ুদত্ত। এই ধার টার করে কিনেছি আর কি? 

সোনা। মিছে কথ। বলো! ন! বলে দিচ্ছি। তাহলে আজ তোমারই 
একদিন কি আমারই একদিন। এসব কাঙালী বিদায়ের কাপড় না? 

ভাড়,দত্ত। এ তুমি কি বলছ সোনাবো? 

সোনা। কি বলছি? তোমার গলায় দড়ি জোটে না? বত 
বলি চুরি-চামারি করে! না; হকের পয়সাষ যা জোটে তাই খাব, 
না হয় না খেয়ে মরব। তবু তোমার আকেল হজ না? এক 
রাজ্যি থেকে গলাধাক্কা খেয়ে আর এক রাজের এসেছ, এখানে 
এসেও সেই চুরি! 
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তাড়দত্ত। এসব বাজে কথ কোন শুয়ার বলছে তোমাকে ? 
আমি করব কাঙালী বিদায়ের কাপড় চুরি! তোমার কি মাথা খারাপ 
হয়েছে সোনাবৌ? আমার কথ! বিশ্বাস ন1 হয়, এই রামছাগলকে 
জিজেস কর ন|। 

রামছাগল | দেখলি দির্দি? দেখলি ত? আর আমি যুখ বুজে 
থাকব না। তোর সোয়ামী চোর, ডাকাত, মহাপাপী। ক্যাঙালীর 
কাপড় মেরে দিয়েছে। পাঁচীর মা'র জমি কেড়ে নিয়েছে, বিঙ্গের 
ধারের জমি সাত জনকে বিক্রি করেছে, বংশী কামারের. আট- 
চালায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। 

সোনা । এত বাড় বেড়েছে তোমার? 

ভাড়,দত্ত। মিছে কথ! সোনাবৌ। বামছাগল মিছে কথ! বলছে। 

রামছাগল। আরও আছে দিদ্ি। ফুলটুসীর মাকে-- 

ভাভ্দত্ব। বেরিয়ে ব| আমার বাড়ী থেকে। 

রামছাগল। যাবই ত। ক্যাঙালীর কাপড় যে চুরি করে, তার 
ঘরে রামসাগর নন্দী থাকে না। [প্রস্থান। 

সোনা । শোন যা বলছি। আমি নন্দীর মেয়ে, চোরাই মাল 
আমি ঘরে রাখব না। 

ভশড়দত্ত। আমি দত্ত কায়েত, তোমার গা ছুয়ে বলছি; ওর 
একখানা কাপড়ও চোরাই নয়। সব না বলে চেয়ে নেওয়া। 

সোন। । কার কাছে? 

ভাড়,দত। রাণীর কাছে। 

সোনা | যাচ্ছি আমি রাণীকে জিজ্ঞেস করতে। 

ভশড়দত্ত। অরে রামোঃ] দত্ত কায়েতের স্ত্রী হয়ে তুমি 
ব্যাধরাণীকে দেখতে যাবে? 
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মোনা । তোমার মত দত্ত কায়েতের চেষে বাধ অনেক 
ভাল। নন্দী হলে না হয় কথা ছিল। 

ভাডদত্ত। তুমি ঠিকই আজা। করেছ সোনাবউ । 'তাইত বলছি 
নন্দীর মেয়ে তুমি, তোমার কি সাজে ব্যাধের বাড়ী বাওয়া! 
গেলেই গোসাপের মাংল খাইয়ে দেবে। 

সোনা । গোপাপের মাংস। 

ভাড়দত্ত। তার উপর কেঁচোর অন্থল, আর ইঁছুরের কালিঘ!। 
যে-কেউ ব্লাজার অন্দর মহলে ধায়,--এইসব খাইয়ে তার জাত 
মারে। বা৮স্পতি ঠাকুরের স্ত্রী আশীর্বাদ করতে গেছল, কি দিয়েছে 
জান? একটি ব্যাউ-ভাজা আর একখানা মোহব। যেও না, 
কথথনো যেয়ে! না। 

সোনা। তবে কাঙালীদের খবর দাও, আমি এক্ষুনি সব 
বিলিয়ে দেব। 

ভাড়দত্ত। খবর দিয়ে এসেছি। তার! এল বলে। তুমি এখন 
রান্নাঘয়ে যাও, এলেই আমি ডাকব। বাও সাও শিরোমণি 
আসছে। আম্মন, আমন, শিরোমণি মশায় আস্মন। 

সোনা | ঘাটের মন্ডার আর আসবার সময় ছিল ন1। দূর-_ছুর। 

[ প্রস্থান। 

ভখড় দত্ত! নন্দী আবার কায়েত! আরশোল! আবার পাখী ! 

ুঃ। 
. প্রদ্থান। 
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কালকেতুর প্রাসাদ 
ছ'কাহাতে সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ । 


অঞজয়। কই রে, ও অভয়া.--কক্ে নিয়ে ভাগলি নাকি? 
“মেয়েটা যেন আধপাগলা। কিন্তু দেখতে গুনতে বেশ। বাঁটুলের 
“বিয়ে না হয়ে থাকলে ওর সঙ্গেই বেটাকে ঝুলিয়ে দিতুম। 


অভয়। কন্ছেয় ফু' দিতে দিতে প্রবেশ করিল। 


অভয় । এই নাও কক্ধে। 

'জঞ্জয় | এতক্ষণ কি কচ্ছিলি? দু-এক টান মেরেছিল বুঝি? 

অভয়! । কি পাগলের মত বকছ? 

সঞ্জয়। তাতে আর কি হয়েছে? আমার পরিবার তে। হামেশাই 
ভুড়.ক ভুড়ক তামাক টানছে। আমার হাতে হকো দেখলে ভাত 
(খেতে খেতেও এক টান টেনে নেবে। ফুলিকে কত চেষ্ট/! করলুঘ, 
কিছুতেই হু"কো ধরলে না। রাণী হলে কি হয়? মেয়েটার বুদ্ধি 
'নেই। 

অভয়।। তোমার মেয়ে কিনা ! 

সঞ্জয়। শোন অভয়, তোকে একটা কথ! বলি। আজ আছি 
গলে যাচ্ছি। আজ না বগলে আর বলা হবে না। আচ্ছা, তোর 
বাপ ভ বলছিন গিরিরাঞজ, কি জ্ঞাত তোরা ? 

অন্তয়া। আঁমি অজাত। 

"জঞজয়। ও লোকটাও ভ্বজাত। দেখতোর ভালর জন্মই 
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বলছি। ধর ছেড়ে ধখন চলে এয়েছিস, আর যে তোঁকে নেবে, তাং 
মনে হয় না। এই বয়সে পরের বাড়ী বিগিরি করবি, সে কি. 
ভাশ? তার চেয়ে তুই বিয়ে কর। 

অভয়া। তোমাকে নাকি? 

সঞ্জয় । আরে ধেখ আমাকে ফেন? কি যে বলে? আগার, 
ত পরিবার আছে। 

অভয়া। আমারও তো৷ সোয়ামী আছে। 

সপ্জয়। সে শালা কি আর তোকে নেবে? তার চেয়ে তুই 
ষংলাকে বিয়ে কর। 

অভয়া। মংলা কে? 

সঞ্জষ। ওই ষে দেউড়ীর দারোয়ান, দিন রাত খালি গান 
গলায় আর কাদে। ওরও বউ হারিয়েছে, আর তোরও সোয়ামী 
হারানোর মধ্যে। তুই রাজি হয়ে যা, আমি 'ফুলিকে বলে যাই,. 
তোদের বিয়ে দিয়ে দেবে। 

অভয়া। না। 

সঙয়। 'না' কেন? সেও অজাত, তুইও অজাত। সে চাঁকর, 
তুই ঝি। বেশ হবে, তুই রাজি হয়েযা। 

অতষ'। আমার জন্যে তোমার এত মাথাবাথা কেন? তু্িঃ 
ষাচ্ছ যাও না, আমার ভাবন। তোমায় ভাবতে হবে না। 

সঞ্জয় । ভাবতে হবে না বললেই হল? একশো বার ভাববো, 
এ আমার কর্তব্য। এই ৰয়সে আর এত রূপ নিয়ে তুই আমার' 
মেয়ের ধরে থাকবি, আর জামাই যদি--মানে, কি ষে বলি ?-- 
বাটাছেলের মন না মতি। ফুলিটা বোকা বলে তোকে ঠাই 
দিয়েছে। ওর মা হলে কখখনো! দিত না। এখন'যে বুড়ে? হয়েছি”. 
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তবু বদি দেখে আমি কোন ডাগর মেয়েব সঙ্গে কথা বলেছি, 
'অঙ্গনি আমায় হু'কোপেটা করবে | 
অতয়া। তোমার কোন ভয় নেই মোড়ল। তোমার মেয়ে 
আমার মা, তোমার জাথাই আমার বাবা। 
সঞ্জয়। তবে তুই চোর সোয়ামীর কাছে চলে বা, আজই 
যাবি, এক্ষুনি যাবি। 
অভয়! | 
গীত 
যেতে ষে পারি না! কাছে, বুক ফাটে বেদনায়, 
বহালে ধরাষ নদী আখিজল বরযায ॥ 
কি জানি কিসেব বাধ! টানিছে ধরিয়া পা, 
শাসন ছুটিয়া আঙে; বলে, "যা রে ফিরে যা, 
রাতি কি হবে না তোর? 
এ কি এ কুহেলী ঘোর! 
পারি না সহিতে আর, হে মবপ, কাছে আয়। 


[ প্রস্থান । 


মঙ্গলের প্রবেশ । 
মঙ্গল । কে? কে? বউ এসেছিস, বউ? 
সঞ্জয়! দুর বাটা, যেখানে সেখানে বউ পড়ে আছে নাকি ? 


'আঁষাকে পেলে যদি হয়ত বল্‌,-ঘোমটা দিয়ে দ্াড়াই । কি 
নাষ তোর বৌয়ের? 


মজল। বত নাম আছে, সবই তার নাম, বত রূপ আছে, 
সবই তার রূপ। 
সঞ্জয় । আর, যত বউ আছে, সবই তোর বউ, হেং-হেঃ-হে। মাথা 
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ঠাণ্ডা করে বেথা করিস ত বল+--আমি ব্যবস্থা করে যাই। ছভীট 
একটু কেঁড়েলি কচ্ছে, তা ও ঠিক হয়েযাবে। তুই রাজি আছিস 
কি না! বল। 
মঙ্গল। ত্য! 
সঞ্জয়। আয? কি? চাধিদিকে তাকাচ্ছিস কেন? 
মঙ্গল। কতা, এত গন্ধ ফিসের? এযে আমার বোয়ের গায়ের 
গন্ধ ! 
সপ্তয়। সাধে কি আর লোকে পাগল বলে? নে, তৈরী হয়ে 
এনে ১ আমায় পৌছে দিষে আসবি। 
মল ।-- 
গীত | 
বধু রে, এ জীবনে কুল ত গেলাম না। 
উজান গা্ডে বেষে মলাম, আধাপথও এলাম ন1! 
ঝড়ের দোলা ঢেউ দিযে যাঁধ দোল, 
ঝাপস। দেখি ছুনয়নে, মরণ দিতে আসে কোল, 
ভাঙ্গা তবী বাইব কত? 
ঢেউযেব মাতন অবিবত, 
যাওয়ার তরে গেলি য্ণি, আমি কেন গেলাম না? 


ফুল্পরার প্রবেশ। 
যুন্বরা। এই যেমংলা এসেছে দেখছি। কীদছিস কেন ৰাঝ1? 
কেউ কিছু বলেছে? 
মঙ্গল। আমার বউকে দেখেছ? কাছেই কোথাও আছে সেঃ 
আমি তার গায়ের গন্ধ টের পাচ্ছি। বল, বল, ফোথায় নে? 
এত যে ডাঁকছি কেন সাড়! দিচ্ছ না? 
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সঞ্জয়। কে সাড়। দেবে রে ব্যাটা? তোর বউ অক! গেয়েছে। 
কেদে আরকি করবি? সোধসারের এই নিয়ম। নে ধন্‌,-তোর্‌ 
মাথায়। [ বোচক] মাথায় তুলিয়া দ্রিল] ফেলে দিসনি যেন, তাহলে 
তোকেও তোর বোয়ের কাছে পাঠিয়ে দেব। 

মঙগল। বউ নেই? হ্যাগা, তুমিও বলছ, বউ মরে গেছে? 

ফুল্পর। । না বাবা, তোমার বউ মব্রেনি। আমি বলছি, তুমি 
ঘাকে ফিরে পাবে। 

মঙ্গল। পাব? তুমি বলছ পাব? তোমাকে যেন চেন! মনে 
হচ্ছে | হ্যাগা, তুমি কোন 0শের? তোমাকে ত মাটির মানুষ বলে 
মনে হচ্ছে না! পাব, পাব, তুমি হখন বলছ, তখন ঠিক পাব। 
[ আনন্দে হাততালি দিল; মাথার বোচক1 পড়িয়া গেল ] 

সঞ্জয়। তবে রে ব্যাটা পাগলা. লাঠি দ্বারা এক ঘা বসাইয়া 
দিল] 

ফুল্পরা । মেরে! ন! বাবা । কাকে মাচ্ছ? এ যে শিশুর মত 
সরল! 

মঙ্গল। মারুক, মারুক, ওতে কিছু যায় আসে না। বউ বখন 
পাব তুমি বললে, তখন কসে চাবুক মারলেও আমি কিচ্ছুটি যপব 
না, কিচ্ছুটি বলব না। 

[ গ্রস্থান। 

সঞ্জঘ। তোর] এ জবব্রজশাই পোবাক পরে কি করে চলিস, 
"আমি বুঝতে পাচ্ছিনি। আমার ত সেই থেকে গ! কুটকুট কচ্ছে, 
$ ফুলি, এট! রেখে আমার নিজের পোষাক দেনা । এযে বজ্ঞ 
গরম লাগছে। আর ক্ষি বিশ্রী গন্ধ! 

ফুল্পরা ৷ কি বলছ বাব? ব্রাঙ্জার শ্বশুর তুমি, রাজপথ দিয়ে যাবার 
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সময় লোকে নমস্কার করবে, তোমার কি এখন ছেঁড়। ময়ল! পোযাক' 
পরা চলে? 

সঞ্জয়। লোকে নমস্কার করবে! আমাকে । সে যে বড় বিশ্রী 
দেখাবে ফুলি। তা হবে না; আমি ছুটতে ছুটতে যাব। [জুতা 
খুলিয়৷ হাতে লইল ] 

ফুষ্ঠারা । জুতো খুললে কেন? পায়ে দাও। 

সঞ্জয়। বাড়ীর ঘাটে গিয়ে পায়ে দেব। 

ফুল্পরা। [ প্রণাম করিয়া ] বাটুলের কথা মাকে গিযে কি বলবে? 

সঞ্জয় । বলব, বাটুল তার দিদির ইয়ে হযেছে 7 সৈন্ধ1--সৈন্া-- 
কি যেন বললি? 


ফুল্লরা । সৈন্তাধ্যক্ষ | 
সঞ্জয় । ব্যস, ব্যস, আমি তাহলে চললুম। জয় মা চণ্ডি!' 


[ প্রস্থান | 
ফুল্পরা। জয় মা চগ্ডি! 


কালকেতুর গ্ুবেশ। 

কালকেতৃ । বাটুল কি চলে গেছে ফুল্লর!? 

ফুল্পরা | চলে যেতে দিলে ত যাবে। হঠাৎ যদি একটা যুদ্ধ- 
বিগ্রহ হয়, কে তোমার সৈন্তচালনা৷ করবে? 

কালকেতু। যুদ্ধ হবে? কার সঙ্গে? কই, আমি ত কিছুই 
শুনিনি। 

ফুক্সরা। হয়ত ছুচার দিনের মধ্যেই শুনবে থে, কলিজরাজ 
তোমার বাজ আক্রমণ করছে। 

কাশকেতু । আমার রাজ্য আক্রমণ করবে কলিঙ্গরাঙ্জ? কেন?" 
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“আমি ত তায কোন অনিষ্ট করিনি। আর কেউ না জানলেও 
সে নিজে ত জানে, এ ভ্রাবিড়বন কখনও তার ছিল না। 

ফুল্পর৷। কিন্তু তারা যে বলছে, তাদের চণ্ডীকে তুমি চুরি 
করে নিয়ে এসেছ। 

কালকেতু। যে চণ্ীকে চুরি করে আন! যায়, সেকি দেবতা 
না পাথরের পুতুল? তার মুখের কথায় কি ডালিমগাছের তলায় 
সোনার কলনী মেলে, তার দয়ায় কি দেখতে দেখতে এতবড় বনটা 
সহর হয়ে যায়? এই সোজা কথাটা এই ভত্রলোকের! কিছুতেই 
বুঝবে ন1 যে, মা সবার মা, তাকে চুরি করতে হয় না) আর 
যে চুরি হয়, সে মা নয়--ডাইনী। 


বাটুলের প্রবেশ । 


বাটুল। তোমার মত সহজ বুদ্ধি ত তাদেরনয়। তারা ভন্র- 
লোক, সোজান্ুজি বুঝলে তাদের জাত যায়, সোজা! কথ বলনে 
অপমান হয়। তোমাকে তার! মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, মন্দিরের 
দরোজ। তখন বন্ধ ছিল। তবু তাদের চণ্ডী যখন নেই, আর তোমার 
ঘরে চণ্ডীর আবির্ভ/ব রয়েছে, তখন তুমি তাকে নিশ্চয়ই চুরি করেছ। 

কালকেতু । সত্যিই চণ্ডী পালিয়ে গেছে বাটুল? 

বাটুল। চণ্ডী ত গেছেই, সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলও চলে গেছে। 

কালকেতু। আহা, তবে ত তাদের বড় ক্ষতি হয়েছে। ওরে, 
সে দেশে চন্্নুর্য উঠছে ত? বাতাস বইছে ত1? ঠাকুর পালিয়ে 
গেছে, এ ত বড় পোজ কথা নয়। 

ফুল্পর1। পালাবে না? তুমি পুজোর ফুল নিয়ে গেলে, তারা 
ফুল ত নিলেই না, তার উপর তোমাকে চোরের মার মারলে ! 


€ ১২৫ ) 


চস্তী মগ [ তৃতীর অংক ৮ 


বাটুল। এখন তাঁর ফল ভোগ কচ্ছে। ভুষ্িক্ষ আর মহাসারীতে 
দেশটা! উজ্োড় হয়ে গেল। 

কালকেতু। তুমি দেখে এলে? 

বাটুল। দেখলুম না? ভাতের জন্য মানুষগুলো কুকুরের সঙ্গে 
কাড়াকাড়ি কচ্ছে, একটুখানি ফ্যানের জন্য কি ককণ অন্থরোধ, শুনলে 
চোখ “ফটে জল আসে। তার উপর যমের অত্যাচার । অসংখ্য 
পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যারা আছে, তার] শোর ডাকাতের 
অত্যাচারে জর্জরিত । 

কালকেতু । গুনছ ফুলুর। ? মানুষ পশুর সঙ্গে কাডাকাড়ি কচ্ছে 
ছুটে! ভাতের জগ্ভে। তুমি যাবে? 

যুল্পরা ॥ কোথাষ ? 

কালকেতু। তাদের যুখে ভাত দিতে? আমাদের ত অনেক 
আছে। তুমি যাও? টিয়াকে লঙ্গে নাও, চাল ডাল তেল নুন যত 
পার নৌকে। ভণ্তি করে নিয়ে যাও। বার! গেছে, তার! ত গেছেই । 
যারা আছে, তার] যেন আঁব না মরে। 

ফুল্পর। তুমি ভূল বুঝেছে। তুমি ত তুমি, দশটা ব্রা্তা তাদের 
সব সম্পদ নিয়ে এগিয়ে গেলেও কলিঙ্গের অভাব দূর করতে পারবে ন!। 

কাশকেতু। কেন? 

বাটুল। কেন, বুঝতে পাচ্ছ না? অভাব ত চাল ডাল তেল 
নুনের নয়, অভাব হচ্ছে চণ্ডীর। তুমি যত খুশী নিয়ে যেতে পাব, 
কিন্ত তোমার নৌকা হয়ত কংন নদীতে ডুবে যাবে। 

কালকেতু। তাহলে উপায়? 

বাটুল। উপায় আছে। আমি দেখে এসেছি, কলিজের সব শক্তি 
শেষ হয়ে গেছে। আমাকে শুধু দশ হাজার সৈন দাও? আমি দশ 
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দিনের মধ্যে লিঙ্গ জয় করে তোমার হাতে তুলে দেব, আর 
কলিদের সেই অত্যাচারী অপদার্থ রাজাটাকে বেঁধে এনে ভ্রাবিড়ের 
খাশানে বলি দেব। 

কালকেতু । নাবাটুল, তাহয়না। যমধাদের মারছে, আমি 
আব তাদের মারতে পারব না। হত তুমি-দশদিনে ফেন, পাঁচ 
দিনেই কলিঙ্গ জয় করে দ্রাবিড়ের সঙ্গে মিশিষে দিতে পার, কিন্ত 
কি হবে রাজ্য জয় করে? আমি মুখ্য মানুষ, লেখাপড়া জানিনে, 
রাজনীতি বুঝিনে, অতবড় রাজ্য নিয়ে করব কি? গ্রজারা দুঃখ 
পাবে, চোখের জল ফেলবে, অভিশাপ দেবে। কাজ নেই খাঁটুল, 
কাঁজ নেই। এত জমি নিয়ে করব কি? মরে গেশে সাড়ে 
তিন হাতে বেণী জমি ত তোমর! দেবে না। 

ফুল্পরা | সব বুঝি। কিন্তু তুমি যুদ্ধ ন! করলেও তারা ত তোমায় 
ছেড়ে দেবে না। কলিঙ্গরাজ নিশ্চয়ই তোমার রাজ্য আক্রমণ করবে। 

কালকেতু । না, করবে না। 

বাটুল। আমি শুনে এসেছি, তারা এল বলে। 

কালকেতু । যদিই আসে তুমি ত খুব বীর শুনতে পাই, তুমি 
পারবে না তাদের হটিয়ে দিতে? 

বাটুল। শুধু হুটিয়ে দেব? তাদের একজনকেও আমি ফিরে 
যেতে দেব না) সবাইকে এই ত্রাবিড়ের মাটিতে কবর দেব। 

কালকেতু। তবু এ কটা দিন তার! বেচে থাক। 

ফুল্পরা । তোমার দ্বারা রাজ্য রক্ষা হবে না। 

কাপকেতু। আমারও তাই বিশ্বাস। এ আমার ভাল লাগে ন৷ 
ফুঘ্লর। । মা! আমায় একি বাধনে বাধলে? মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, 
আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করি। এ কোঠাবাড়ীর চেয়ে সেই কুঁড়েঘর 
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অনেক তাল ছিল। রাজ্যট! তুমি নেবে বাটুল? এখনি তামাতুলসী 
গঙ্গাজল ছুয়ে দিয়ে দেব। তারপর কলিঙ্গরাজকে বেধে নিয়ে এস, 
কলিলের মাটিশুদ্ধ, উপড়ে এনে দ্রাবিড়ের মাঠে ফেলে দিও, আমি 
কিচ্ছু বলব না। 

বাটুল। তুমি যেমন কাপুকষ, তেমনি অসভ্য । 

কালকেতু। আমি ত বপিনি আমি সভ্য। 

বাটুল। তোমার ছোট ভাই থাকলে তাকে তুমি একথ! বলতে 
পারতে ? পারতে তামাতুলপনীগঞ্াজল নিষে তাকে রাজ্যদান করতে ? 
দিদির সম্পত্তি আমি নেব? আমি কি শিক্ষিত মাঞ্জিত ভদ্রলোক 
যে, সম্পত্ির জন্ত ভাইবোনকে শক্র মনে করব? আমি ছোটলোকের 
ছেলে, টাকার চেয়ে ধর্মের দান আমার কাছে অনেক বেশী। তুমি 
নৃতন ভদ্রলোক হয়েছ, এসব কথ। তুমি বুঝবে না» বুঝবে তোমার স্ত্রী । 

[ প্রস্থান । 

কালকেতৃ । তুমি বলতে পার ফুল্লর!, মা চণ্তীর গলায় আমার 
নীল গন্ধরাজের মালা কেন দেখলুম ? 

ফুল্পরা। যেফুঙ্গ তুমি মাকে দিতে চেয়েছিলে, ম৷ সেই ফুলেই 
মাল। গেঁথে গলায় পবেছেন। 

কালকেতু। তবে কি এ মা সে-হ ম1? 

ফুল্পরা । কথাটা কি এখনও তুমি বোঝনি? তুমি মার খেষে 
কাদতে কাদতে মাকে ডেকে বেরিয়ে এসেছ, তাই মা! মন্দির ছেড়ে 
বেরিয়ে এসেছেন। 

কালকেতু। তবে ততার! মিছে কথা বলেনি। সত্যিই আমি 
তাদের মাকে চুরি করে এনেছি ফুল্পরা। 

ফুঙ্লরা। পাগল নাকি? তুমি কি করে চুঙ্সি করলে? 
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কালকেতৃ । হাত দিয়ে চুরি করিনি, মন দিয়ে চুরি করেছি। 

ফুল্রা । যাও বাও, নিজের কাজে যাও। 

কালকেতু । ফুল্লর! 1 

ফুল্পঃ। কি বলছ? 

কালকেতু। আমরা ত বেশ ছিলুম। কুঁড়েঘর মাটির বিছানায় 
আমাদের ত ঘুম কম হত না, এ রাজভে'গের চেয়ে তোমার হাতের 
পুইশাকের চচ্চড়ি হ আরও বেশী মিষ্টি ছিল, এ দামী পোষাকের 
চেষে সেই ছেঁড়া ডুবেল শাড়ীতে তোমাকে যে ঢের বেশী সনদর দেখাত। 

ফুললরা। সবসত্য। কিন্তু এমন দুহাত ভরে দন ত করতে 
পারুতুম ন1, কাঙালীদের ডেকে এনে এমনি করে কাছে বসে 
খাওয়াতে তপারতুম না। পেটে না ধরেও এমন লক্গ লক্ষ ছেলের 
মা ত হতে পারতুম না। 

কালকেতু । কিঞ্ত মে দেশটা যে মরে হেজে শেষ হয়ে গেল। 
একজনের দোষে এতগুলে। লোক শান্তি পাবে? 

ফুল্লর। | আমরা তার কি করব? 

কালকেতু। ফুল্লর! তুমি ছুঃখ করো না সুল্পরা। আমরা 
গঞ্গীব হযে জন্মেছি, গরীব হয়েই মরব। তবু চোখের উপর একট! 
দেশকে এমনি করে শ্রশান হতে দেব না। 

ফুল্লর।। কি কবে? 

কালকেতু। তাদের চণ্ডী তাদের ফিরিয়ে দেব। 

ফুল্লরা। কি, মা চণ্ডীকে বিলিয়ে দেবে? কথাটা বলতে তোমার 
মুখে বাধল না? মাকি তোমার একার? মা! আমার নয়? মা এই 
হাজার হাজার গ্রজার সম্পত্তি নয়? তুমি মাকে বিলিয়ে দেবার কে? 

কালকেতু। কথা শোন ফুল্পহ। 


৯ € ১২৯ ) 


চণ্তীমজ [ তৃতীয় অংক $. 


ফুল্লর! । ন! না, শুনব না। দিতে হয় আমি রাজ্যটা দেব, 
তবু মাকে দেব মা। উঃ১ কেন একথ। বললে? আমার বুকের, 
ভেহরটা কেমন কচ্ছে। ম|, মা,_ 


গীতকণ্ঠে অভয়ার প্রবেশ । 
অভয় |__ 


গীত 


ভয় কি রে তোর মেষে? 
যা আছে তোর দিবাবাতি সক্দেহ ছেঝে! 
দুখে সে তোর সঙ্গে কাদে, মিশিয়ে আছে হাসিতে, 
উত্নব সে জড়িষে আছে শংখ ঘণ্টা বাণীতে, 

তুমি যে তার গলার হার, 
তাড়ালেও যাষ ন। আব, ' 

(তারই তরে এল রে দে আকাশ-গাঙে তরা বেষে। 

ফুল্লর। । আমি দেব না, আমি মাকে যেতে দেব না| [ অভয়াকে” 
ভাড়াইয়৷ ধরিল ] 


টিয়ার প্রবেশ । 


টিয়।। তাবলে ঝিটাকে জড়িয়ে ধরছ কেন? 

ফুল্পরা। তাইত, আমি কি গাগল হয়ে গেলুম? 

অভয় । কে বলে মা তোমায় পাগল? ঝি আর মা, মা" 
আর বি--একই। কিছ্ছু ভয় নেই রাণি-মা। তোমার দা তোমারই 
খাকবে। এক প্রদীপ থেকে হাজার প্রর্দীপ জালিয়ে দিলেও আসল" 
গ্রদ্দীপ ঠিকই থাকবে। 
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টিয়া। তোমায় আর সব কথায় পণ্ডিতি করতে হুবে না। 
তুমি চুপ কর। যাও বৌদি, সোমাই ঠাকুর পুজোয় বসেছে। 

ফুল্পরা। দেখ, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, এ সর্বনেশে কথা আর 
কখনও মুখেও এনে। না। মা গেলে শুধু আমি মরব না, গোটা 
রাজাটাই শ্মশান হয়ে যাবে । একটা রাজাকে বাচাতে গিয়ে আর 
একটা রাজ্য শশান করে। না| [ প্রস্থান। 

অভয়া। বাবা! [হাত ধরিলেন ] 

কালকেতু । একি! কে আমি? কোথায় আমি? এ কি 
শিবলোক 1? কোথায় দেবাদিদেব মহ্শ্ের? ছায়া কই, ছায়া 
মরে গেছে? নিষ্ঠুর ভোলানাথ, আমি তোমাকে এই অভিপাপ' 
দিচ্ছি_ 

টিয়া। দাদা, ও দাদা,-অমন কচ্ছ কেন? কি যা তা বলছ? 
[ কালকেতুকে ঠেলিয়! দিল ] 

কালকেতু। ঘ্যান! না, ঠিক আছে। মাথাটায় কেমন মাঝে 
মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। আকাশ আমায় ডাকে, বাতাস বাশী 
বাজায়, দূর থেকে একট! গান ভেসে আসে, __"আয় আয়।” ও কিছু 
না, তুই ভাবিলনি। আগে তোর বিয়ে দিই, তবে ত আমার ছুটি। 

[ প্রস্থান । 

টিয়।। কার মেয়ে তুমি? ভেক্কি-টেক্কি জান নাকি? 

অভয়! | কিছুই জানিনে মা, আমি নেহাৎ শাদা-সিধে মানুষ । 

টিয়া । আহা-হা-কিচ্ছু জান না, নেকা! সেদিন পুকুরধারে 
বাসন মাজতে গিয়ে দশটা হাত বার করেছিলে কেন? 

অভঙ্বা|। ওমা, তৃমি কি বলছ পিসিমা! তোমার বাপু ভেকে 
ভেবে মাথা খাক্ধাপ হয়েছে। 
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টিয়া। কার জন্তে ভাবরে চুলোমুখি? ভাববার মানুষ তোর 
হাজার গণ্ড। থাকতে পারে আমার আছে কেউ বলতে পারবে? 

অনয়।। কেন পারবে না) তুমি ত দিনরাত তার জন্তে 
ভাব পিসীনা। 

টিষা। কার জন্কে ভাবি হুতচ্ছাড়ি? 

অভয়! | কেন, পিসেমশায়েব জন্তে। 

টিয়া! মব, খিয়ে হল না, এর মধ্যে কোন্‌ শুয়ার তোর পিসে- 
মশায় হল? 

অভযা। ভয়ে বলব, না নিয়ে বলব? 

টিয়।। নির্ভ.য়ই বল্‌, শোনা যাক। 

অভয় । তাব নাম হচ্ছে কুগুল। 

টিয়া। মারব এক থাগ্ড | 

অভয়া। তবু হক কথ! বলতে আমি 'ছাঁড়বনা। তার কগ! 
ভেবে ভেবে তোমাব মুখের আহার গেছে, চোখের ঘুম গেছে, 
জগতের রঙই বদলে গেছে। 

টিয়া। সব মিছে কথা। 

অভষ!। কাল রাত্রে ঘর ছেড়ে হঠাৎ বেরিষে এসেছিলে 
কেন? পাষের শব্দ পেয়েছিলে বুঝ? পর চিনির বদলে এক 
খাবল] নুন খেয়েছিলে কেন? মনটা বুঝি কাছে ছিল না? হয় 
পিসীমা, অমন হুয়। আমি যে বুড়োর প্রেমে পড়েছিলুম আমারই 
দিগবিদিক জ্ঞান থাকত না। তুমি কিছু ভেবো না। খুব ভক্তি 
করে চণ্ডীকে একটি প্রণাম কর, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। 

[ প্রস্থান । 
টিয়া। ধুক্তোর চণ্তীর নিকুচি করছে। আমি বরং বৌদিকে 
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তিনটে প্রণাম করতে রাজি আছি; তাতে যদি হয়ত হক। কিন্তু 
একি জ্বালা রে বাব? উঠতে বসতে খেতে গুতে কেবলি লোকট৷ 
এসে সামনে দাড়ায়! কুকুর ডাকলেও মনে হয় সে ডাকছে। 


ফুল্লরা আসিয়া পিছনে দীড়াইল। 


ফুল্লর| | টিয়া, 

টিয়া। ওমা, তুমি ! [ফুল্লরাকে জড়াইয়া ধরিল ] 

ফুলরা | ওরে, আমি রে আমি, কুগুল নই, আমি ফুল্লর 

য়! ॥ [ফুল্পবাকে ছাড়িয! দিষ। মাথ! চুলকাইতে জাগিল ] 
তুমি যখন তখন পেছন থেকে ডাক কেন? 

ফুল্পরা। ডাঁকলেই তুই জড়িয়ে ধরবি? রামছাগল এসে যদি 
ডাকে? প্রেম অনেকেরই হয়, কিন্ত ভোর মত এমন মরে ভূত হয 
না কেউ। চলে আয়, মায়ের নির্মাল্য নিয়ে ব!। 

টিয়া। মায়ের নিমাল্য দাদাকে দাও, আর তুমি নাও । আমার 
ম! বোন সব তুমি । বসো বৌদি, এইখানে একটু বসো। [ ফুল্পরাকে 
আসনে বসাইয়া ভক্তি ভরে প্রণাম ] দেবি, বর দাও। 

ফুল্পরা। দেব, বর দেব, মুখের বর নয়, রক্তমাংসের বর। 

[ টিয়ার হাত ধরিয়া! গ্রস্থান । 
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তরবারি হস্তে অশ্রমতীর গুবেশ। 


অশ্রমত্তী। কি বললি, কি বললি রাক্ষসি? যুবরাজের রক্তে 
তোর শুন্ভবেদী ধূয়ে দিলে তুই ফিরে আসবি? কেন মা, কেন? 
কি অপরাধ করেছে সে তোর কাছে? সে যে কখনও অপরাধ 
করতে জানে না। গোটা রাজ্টার মধ্যে এই একজনই মানুষের 
মত মাহ্ষ, তার প্রাণটাও চাই পাষাধি? হাজার হাজার নিরীহ 
প্রজা প্রাণ দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ করে গেল, তবু তোর 
অভিমান গেল না? যুবরাজের রক্ত না নিষে তুই আমার রক্ত নে। 


কংকণের প্রবেশ । 


ংইকগ। একি মা? এত রাত্রে তুমি এখানে ছুটে এলে যে? 
তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? কি হযেছে মা? 
অশ্রমতী।| তুই দেখেছিস কংকণ? 
কংকখ। কাকে? 


অশ্রমতী। মা চণ্ডীকে। 
ংকণ। কি বলছ তুমি! কোথায় চণ্ী? 


অশ্রমতী। ওরে, নে এসেছিল ) আমি স্পষ্ট দেথেছি। সেকি 
নার মুখ। দেখলে চোখ ফেরানে! যায় না। আমি পিছে পিছে 
ছুটে এসেছি; এখানে এসে কোথায় মিলিয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছি না। 
কংকণ। তুমি স্বপ্ন দেখেছ। 
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অঙ্রমতী। ম্বপ্র! নানা, স্বপ্ন হলে আমার হাতে এ তরবারি 
"এল কোথা থেকে? 

কংকথ। সেকি মা? ম| চণ্ডী তোমাকে তরবারি দিয়ে গেল? 
-কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে তুমি? 

অশ্রমতী | যুদ্ধ নয়, ওরে যুদ্ধ নয়; সর্বনাশী কি বললে জানিস? 
বললে, মহাপাপী এ রাজবংশ ; এরা আমার সন্ভানকে অপমান করে 
'আমারই অমর্যাদা করেছে। তাই দেশব্যাপী ছুতিক্ষের তাগুবলীল! ! 
আমি ফিরে না এলে এ ধ্বংসলীলার অবসান হবে না। আমি ফিরে 
আসতে পারি শুধু এক সর্তে। এই তরবারি নে। আমার শুন্তবেদী 
বদি যুবরাজের রক্তে ধুয়ে দিতে পারিস, তবেই আমি ফিরব। 

কংকণ। তুমি ঠিক শুনেছ মা? 

অশ্রমতী। ঠিক শুনেছি বাবা; তোর কথ! যেমন শুনছি, ঠিক 
এমনি স্পষ্ট শুনেছি। 

₹কণ। যদি তাই তুমি মনে কর তবে আর দেরী করো না 

মা। আর একটু পরেই প্রাসাদটা জেগে উঠবে,বাবা ঘুম ভেঙে 
ছুটে আসবেন। তার আগেই তুমি কাজ শেষ কর। 

অশ্রমতী। না না.ধ্বংস হুক রাজা, না ই এল চণ্ডী; চিরশুন্ত 
'ধাক দেবতার মন্দির তনু এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আমি 
অকালে মৃত্যুর যুখে ঠেলে দিতে পারব না। যে মা এমন একট! 
নি্পাপ মানুষের রক্ত চায়, সে মা নয়, রাক্ষসী। আমি চাইল 
তার করুণা,_চাই না! তাকে মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। [তরবারি 
(ফেলিয়া প্রস্থানোগ্তোগ ] 

কংকণ। 1 মায়ের গ্রাচল চাপিয়! ধরিল ] আগি যে চাই মা! 

অশ্রমতী। কি খললি হতভাগা? এমন কুসস্তান আমি পেটে 
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চগ্ডীমঙ্গল [ তৃতীয় অংক ৮. 


ধরেছি? যে ভাই তোকে নিজের চেয়ে সহত্রগুণ বেশী ভালবাসে, 
তোর মুখ মলিন হলে যে পৃথিবী অন্ধকার দেখে, তুই সেই দরল' 
নিফলংক ন্গেহময় যুবরাজের মৃত্যু চাস? 

কংকণ। যুবরাজ কে মা? যুবরাজ ত আমি। সেদিন বাবা 
তোমার সাক্ষাতেই ত আমায় যৌবরাজা দান করেছেন। এরই 
মধ্যে তুলে গেলে? 

অশ্রমতী। তা সত্য; তুমিই যুবরাজ। এতক্ষণে আমি একটু 
সহজে নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি। যেটুকু সন্দেহ ছিল, আর তা নেই।, 
এই ত স্বাভাবিক! সপত্বীপুত্রকে হত্যা করতে সবাই ত পারে, 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাতে কতটুকু হয়? সীমাহীন ত্যাগ না ছলে এত 
বড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। কিন্তু এ যেবড় কঠোর 
শান্তি! মাগো, রাক্ষসি মা, আমি অবলা নাদী, আমার মাথায় কর্তবোর 
এ গুরুভাব কেন চাপালি মা? আমি পারব, না, আমি পারব না। 

কংকণ। তুমিই 'ত পারবে মা। এ ব্রাজোে আমার মায়ের' 
মত এতবড় প্রাণ কার? নিজের ছেলের চেয়ে পরের ছেলেকে 
এত ভাল কে কবে বেসেছে? 

অশ্রমতী। কংকণ,--- 

কংকণ। মা, আমি ভোমার একটা তুচ্ছ ছেলে । তোমার হাজার' 
হাজার ছেলেমেয়ে দিনে দিনে মৃতার কোলে ঢলে পড়ছে । কত 
বৈচ্ক, কত বৈজ্ঞানিক, কত কবি অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। 
এতগুলো মানুষকে রক্ষা করতে আমার মত একট। তুচ্ছ প্রাগ বি- 
যায়, যাক না মা! আমার জগদ্ধাত্রী মায়ের তাতে নিশ্বাস পড়বে 
কেন? 

অশ্রমতী | ওরে তুই জানিস না, এ কি সাগরছেচা মাণিক্ক ?- 
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উরু ভৃত্য ] চণ্ডী মজল, 


নিজেয় খাছ থেকে রস নিংড়ে একটু একটু করে যার দেহে সঞ্চার 
করেছি, যে অদৃশ্য রক্তের ডেঞ্লাকে দিনে দিনে মাসে মাসে সগীবন- 
মন্ত্র পড়ে পড়ে মানুষের আকার দিয়েছি, তার মৃত্যুর কল্পনাও আমি' 
'ামি করতে পারি না। নিজের হাতে তাকে হত্যা উঃ, না 
না, এ আমি পারব না। 

কংকপ। জগজ্ছননীকে যে সশরীরে দেখেছে তার আবার 
ছেলের মায়া! তাহলে তুমি যাকে দেখেছ, সে মা নয়, সে মাযাবিনী। 

অক্রমতী | না না, মাকেই আমি দেখেছি। 

কংকণ। তবে মায়ের আদেশ পালন কর। [তরবারি হ'তে 
ভুলিয়া দিল] | 

অশ্রমতী | কংকণ,-_- 

কংকণ। মা, কেঁদো নামা । সবাই বাবাকে অভিশাপ দেয়, 
এ আমি সহা করতে পারি না। এ অশান্তির অবসান কর মা। 
আমি বসে বসে মাকে ডাকি, তুমি তোমার কান্ত কর। 

অশ্রমতী | দেখি, মুখখান| দেখি। চিরদিন মনে করেছি, আর 
পাচট! রাজবংশধরের মত আমার গর্ভে একটা অপদার্থ মাংসপিণ্, 
জল্মেছে। সে যে এমন, তা বুঝতে পারিনি । 


কংকণ।-_ গীত। 


অঞ্জলি নে মা পায়। 
এত তৃষা বদ্দি ওমা শংকরী, রক নে পিপাসায়। 
উঠুক স্বর্গ সভয়ে শিহরি, টীকুক খরণী আখি মা 
হক না শুভ্র মুখখানি রাঙা ছেলের রক্ত মাথি ম1; 
পিয়াস মিটিৰে তোর, সেই ত শান্তি মোর, 
হাসিতে হাসিতে চলে যাৰ আমি আস1-খাওযা-কিনারায় ।, 
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ভণ্তীমঙল [ তৃতীয় জকে ? 


অশ্রমতী। পারব না, আমি পারব ন|। [ তরবারি ফেলিয়। দিল ] 

কংকণ। [ তরবারি তুলিয়া! লইয়! শিজের বুকে ধিধাইয়! দিঙ্গ ] 

অশ্রমতী। কংকণ, ওরে, ক্ষান্ত ₹হু। 

কংকণ। রক্ত নে মা, রক্ত নে। 

অঞ্রমতী। কংকণ, ওরে, কি করলি তুই? 

কংকণ। কইমাবেদী? এই যে, মা, ভাল করেন্ান করিসে 
দাও। কেঁদো না মা, তোমার ছাঙ্জার হাজার ছেলে রইল--দেখে। 
বাবাকে প্রণাম দিও-দাদাকে প্রণাম দিও 1 মা, সা, মানুহ] 

অশ্রমতী | মহারাজ, কুগুল, রঘৃপতি, ঘুমের মানুষ, জাগে।। 
রাক্ষসী প্রাসাদে প্রবেশ করেছে। বলি, বলি! 


কুণ্ডলের প্রবেশ । 

কুগুল। কিমা, কি হয়েছে ম1? এমন আর্তন্থরে ডাকছ কেন ? 
এমন সময় এখানে এলে কেন? কি হয়েছে বল। 

অশ্রমতী। [নিঃশবে মৃতদেহ দেখাইয়। দ্রিলেন ] 

কুগল। একি! একার মৃতদেহ! এ যে কংকণ! রক্তে মন্দির 
ভেসে গেছে। বক্ষে স্পন্দন নেই, নিংশ্বাস পড়ছে না। এ নিফলংক 
শিশু কার কাছে কি অপরাধ করেছিল? কে মারলে মা? 

অশ্রমতী। আমি। 

কুগডল। তুমি! 

অশ্রমতী। ন1 না, আমি নই) রাক্ষসী মা চণ্ডী ওকে হ্ত্য। 
করেছে। 

কুগুল। কোথায় চণ্ডী? 

অগ্রন্ততী । এসেছিল- আমি স্পষ্ট দেখেছি। আমায় কি বললে 
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উতুর্থ দৃশ্য ] চণ্তীনদজ 
খান? “আমি ফিরে আসব, আমার শৃষ্ভবেদী যুবরাগের রক্ে 
ম্লান করিয়ে দে।* 

কুণডুল। তোমার যদি তাই বিশ্বান হয়েছিল, আমায় কেন 
বললে না! মা? তুমি কি জান না, তোমার কথায় আমি যমকে 
আলিঙ্গন করতে পারি? 

অশ্রমতী। তুমি ত আর যুবরাজ নও। আমি যে জানি, 
মহারাজ কংকণকে যৌবরাজ্য দান করেছেন। 

কুগুল। তাই তুমি অনায়াসে নিজের হৃৎপিওটা উপড়ে ফেলে 
দিলে? দশট! নষ, পাঁচটা নয,-শুধু একটা ছেলে, তাকেও তুমি 
অকালে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে! একটা ক্ষুত্র পিপীলিকাকেও 
যে কখনও হত্যা করেনি, তার পঙ্ছে পুত্রহত্যাও সম্ভব হুল? 

অশ্রমতী। কিন্তু ম! চণ্ডী 

কুণডল। কেমা চণ্ডী? তুমি স্বপ্র দেখেছ, নাহয় চণ্ডীর মধ্যে 
দেবীত্বও নেই, মাতৃত্বও নেই। নিষ্পাপ শিশুসস্তানকে বলি দিতে 
যে মায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, সে যদি স্বয়ং জগদ্ধাত্রীও হয় 
আমি বলব--সে মা নয়, ধিমাতা। আমি এ বিমাতার মনির 
ধূলিসাৎ করব। ওঃ, রক্তে ঘর ৬ভসে গেল, তবু মনে হচ্ছে ধেন 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। 

অশ্রমতী। আমি এখন কি করব কুগুল? 

কুগুল। যাও মা, এখনি স্থানান্তরে যাও। কাউকে বলে না 
যে তুমি একে হুত্যাকরেছ। পিত। তোমায় শুখলিত করবেন, বধ্য- 
ভূমিতে ঘাতকের হাতে তোমার শিরশ্ছেদ হবে, হাজার হাজার দর্শক 
দেখবে আর উপহাস করবে। সে আমি সইত্বে পারব না। তুমি যাও 
তুমি বাঁও? প্রাসাদট! চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এখনি পিত| আসবেন। 
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চস্ীমজল [1 ততীয় অংক ;. 


অশ্রমতী | বাচ্ছি, যাচ্ছি। নাঃ ন!১ কেন শোক ? মায়ের পূজায় 
হৃৎপিণ্ড অঞ্জলি দিয়েছি। মা আসবে না? মা! আসবে না? ভোর 
হবে না এ দুঃখের রাত্রি? মার কোলে আশ্রয় পেয়েছ যা? মাকে 
বলো,--“ম! আমার মৃত্যুতে আমাব দোশর দ্র্গতির অবসান হক |৮ 
[ মুত পুত্রকে চুম্বন করিয়া! প্রস্থান । 
কুণুল। যাও ভাই, যাও মাণিক, নিষ্পাপ শিশুর মরে যে 
লোকে যায়, সেই লোকে বাও। কত আশা ছিল, পিতা অবসর 
নিলে তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি সেনাপতি হযে তোমার 
রাজ্য রক্ষা! করব। সব আশার শেষ। 


বেগে মযূরধ্বজের প্রবেশ । 


মযুরধবজ | রাণি, শোন রাণি,-কে? 

কুণডুল। আমি কুগ্ুডল। 

মযূরধবজ | একি! একার মৃতদেহ! কংকণেব। ওঃ--কংকণ, 
ওরে কংকণ! বাণী কোথায়, রাণী? 

কুগুল। জানি না পিতা। 

মযূরধবজ। ডাক সে রাক্ষসীকে। জিজ্ঞাসা কর, এই শিশুকে 
হত্যা করেছে কে? 

কুণ্ডপ। আমি হত্যা করেছি পিতা । 

মযুরধবঙজ | কুগুল ! 

কুণডল। পিতা, আমি শুনেছি, আপনি আমাকে বঞ্চিত করে 
কংকণকে যৌবরাজ্য দান করেছেন! আমি জানি, আপনার কাছে 
আবেদন নিবেদন নিক্ষল। কিন্তু কংকণ বাজ। হবে আর "আমি জ্ষ্ঠ 
হয়েও তার দাসত্ব করব. একথা ভেবে ভেবে আমি উন্মাদ হয়েছিলুম 
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তু দৃশ্য ] চণ্ডীমজজ 


পিতা । আর কোন উপায় না দেখে আমি এই বালককে হত্যা 
করেছি। 

মমুরধবজ । আশ্চর্য ! 

কুগডল। ভেবেছিলুম পালিয়ে যাব, কেউ জানবে না এই হত্যার 
রহম্য। কিন্ত মৃহ্যরস্পর্শে মলিন এই চিরশাস্ত সুন্দর মুখখানা যত 
দেখছি, ততই আমার নিজেরও মরতে ইচ্ছা হচ্ছে। শান্তি দিন 
পিতাঃ শান্তি দিন। 

ময়ু্ধবজ। যে শাস্তি দেব, নিতে পারবে ? 

কুগুল। পারব পিহা। যত কঠোরই হুক, বিনা বাক্যবায়ে 
আপনার দেওযষ| দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব। 

মমুতধবজ। তবে এই তরবারি নাও) নিষাদগাজ্য জয় করতে 
সৈম্ঠবাহিপী বাচ্ছে, তুমি হও তার প্রধান পরিচালক | [তরবারি 
তুলিয়া কুণ্ডলকে দিলেন ] এই তোমার প্রথম শান্তি। 

কুগুল। [ তরবারির দ্বাপ! ললাট স্পর্শ করিলেন ] 

[ নেপথো তুর্যধ্বনি হইল ] 

ময়ুপধবজ | দ্বিতীয় শান্তি__যাধার অ'শে এই মৃতদেহ তুমিই 
স্বন্তে দাহ করে যাও। 
[ কুণ্ডল একবার কংকণের মৃতদেহের দিকে চাহিলেন, অলক্ষ্যে অক্র 
মুছিয়া ফেলিলেন, তারপর মৃতদেহ লইয়! নীরবে প্রস্থান করিলেন ] 

ময়ুরধবজ | কেউ তোমাকে মারেনি বৎস। মেরেছি আমি। 
একজন অপরাধ ন|' করেও শ্বেচ্ছায় অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে 
চলে গেল, আর আমি সব জেনেও কিছুই বলতে পাচ্ছি না। 
কতবাপ্র কত ভাবে এমনি করেই ত তুমি জানিয়েছ মা, যে, অধর্মের 
গায় কখনও হয় না, তবু আমাদের চৈতন্য হয় না । 
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ছদ্মবেশে কালকেতুর প্রবেশ। 


কালকেতু । মহারাজের জয় হুক। 

ময়ুরধবজ । কে? 

কালকেতু । আমি কালকেতু। 

মযুরধবজ। কোন কালকেতৃ? ব্যাধরাজ? হ্যা হ্যা, তাইত 
বটে। তুমি এখানে কেন? যাও যাও, আমার সৈহ্কেরা যাচ্ছে, 
ঘরে বসেই তাদের সাক্ষাৎ পাবে। যাও যুর্খ, আমার সম্মুূথ আর 
দাড়িও না, আমার সবাঙ্গে আগুনের তরঙ্গ বযেষাচ্ছে। ওই দেখ 
রক্ত ) নিজের হাতে পুন্রহত্যা করেছি । পুড়ে যাবে, ছাই হয়ে ষাবে। 
যাও যাও, টৈম্তদের প্রতিরোধ কর। 

কালকেতু। কেন সৈন্য পাঠাচ্ছেন মহারাজ? এজাত মরেই 
ত আছে, আর তাদের কত মারবেন রাজা? আপনিও মরবেন না, 
আমিও মরব না, মরবে তারা-_যার। সাতেও নেই, পাচেও নেই। 
আর এই মরার হাত থেকে আপনার লোকেরাও রেহাই পাবে না । 

ময়ুরধবজ | পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, এক্ষুনি রঘুপতি আসবে । 

কালকেতু । মহারাজ, আপনি ভদ্রলোক, শিক্ষিত, প্রায় আমার 
বাপের বয়সী; আপনার পায়ে ধরতেও আমার লজ্জা নেই। মায়ের 
কপায় রড় সখের রাজ্য গড়েছি আমর1; প্রজার পেট ভরে খেয়ে 
ছুহাত তুলে আশীবাদ কচ্ছে। আঁমার এ মাটির স্বর্গে রজের বন্ধ 
বহাবেন না মভারাজ। [পদধারণ ] 

ময়ুরধবজ | ওঠ নিষাদ, ওঠ । একি সত্য, তুমিই আমার মা 
চণ্তীকে চুরি করে নিয়ে গেছ? 

কালকেতু। চুরি আমি করিনি রাজ1) সত্য বলছি। কেমন 
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করে চুবি করতে হয়, তাও আমি জানি না। তবে 'আমার ডাকে. 
ঘা আপনার ঘর ছেড়ে আমার ধরে গেছে. একথা মিথ্যে নয়। 

মযুরধবজ | আমার রাজ্য শ্মশান হয়ে বালে, আর তোমার 
রাজ্যে শ্বর্গ নেমে আসবে, এ আমি সহা করব না, মা চণ্তীকে 
আমি জোর করে কেড়ে নিয়ে আসব। 

কালকেতু । জোর করতে হবে না । আমি নিজেই মাকে নিয়ে 
এসেছি। 

মযুরধবজ | নিয়ে এসেছ? ওরে বঘুপতি, কুগুল, ফিরে এস। 
কই মা, কোথায় আমার মা? | 

কালকেতু । [নিঃশবে চণ্তীর বিগ্রহ বাহির করিল ] 

[ ময়ুরধবজ তৎক্ষণাৎ বিগ্রহ কাড়িয়। লইলেন, উভয়ে বিস্ময়ে 

দেখিল বিগ্রহ নয়, একতাল মাটি | ] 

ময়ুরধ্বজ ও কালকেতু। একি ! 

মযুরধবজ | কোণায় বিগ্রহ ! নিকুষ্ট ব্যাধ, একতাল মাটি এনে 
আমায় ব্যঙজ করতে এসেছ? 

কালকেতু । মাটি নয় রাজা, মাটি নয়, মাকেই আমি এনেছিলুম, 
তোষার হাতে সে মাটি কয়ে গেল! যে হাত অকারণ মানুষের 
বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, সে হাতে মা এমনি করেই মাটি হয়ে যায়। 

[ প্রস্থান । 

মযূরধবজ | মাঁ, মা. সত্যই কি তুই এসেছিলি? আয় মা, আয, 

ক্ষিরে আয়; ফিরে আয়। 


[ প্রস্থান। 
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প্রথম দৃষ্বঝ 
রণস্থল 


“নপথো জদধবনি--“জয় ম। চণ্ডী", “জয কপিন্গরাজ মযুরধবঙ্জের জগ” | 


বাটুলের প্রবেশ । 


বাটুল। দে, তোরা আকাশ ফাটিয়ে জয়ধবনি দে। একজন শঞ্র 
সৈম্যকেও আর দেশে ফিরে যেতে দেব না। সাবাস নিষাদসৈম্তখপ 
বেঁচে থাক ভাইসব, অমর হও তোম্রা। বানব্রবাহিনী নিয়ে রামচক্র 
লংক1 জয় করেছিল, ভোমাদের ।নযে আমি কলিঙ্গ জয় করব। রামকে 
নিয়ে বান্মীকি যুণি রামায়ণ লিখেছিল, তোমাদের প্রাণের রাজা-_ 
আত্মার আত্মীয় কালকেতুকে নিষে রামায়ণ (িখবে কে? 


অভযার প্রবেশ । 


অভযা। বিখবে--কবিকংকণ মুকুন্দরাম। 

বাটুল। তুমি এখানে কেন অভয়! ? রণম্থলে কি চাও তুমি? 

অতযা | চাই না কিছু । দেখতে এলুম, তুমি যুদ্ধ কচ্ছ ন৷ 
ধাড়িয়ে দাড়িষে কংসনদীর ঢেউ গুণছ। 

বাটুল। নদীর ঢেউ গুণছি আমি? তাহলে এতগুলো শত্রসৈন্ত 
যমালয়ে পাঠালে কে? তুমি? 
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বাথ দৃষ্ত ] চণ্ডতীমল 

ভয় । তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে? 

বাটুল। যা যা দাসি, ঘরে যা। তোর কাজ বালন মাজ। 
আর ঘর বাঁট দেওয়া। যুদ্ধস্থল্সে কেন এসেছিস? কি বুঝবি 
তুই খুদ্ধের? বা যা, এখনি রঘুপভি আসবে। 

অভয়া। আসুক না। আমি ওকে দেখছি, তুমি যাঁও। 

বাটুল। তুই আবার কি দেখবি? 

অভয়া। এতদিন ধরে যা দেখছি, তাই দেখব। তুমি ছুটে 
"গিয়ে ম৷ চণ্তীর নির্মাল্য নিয়ে এস। রাণী-মা! রাজবাড়ীর ফটকে 
নির্মাপ্য নিয়ে দাড়িয়ে আছে। রোজ ম! চণ্তীর প্রসাদী ফুল নিয়ে 
: যুদ্ধে আস, আজ এলে না কেন? 

বাটুল। ও আমার মনে ছিল না। 

অভয়! | মনে ঠিকই ছিল; তবে-_ 

বাটুল। তবে কি দাসি? 

অভয়া। তোমার বড় তেল হয়েছে। 

বাটুল। কি বললি? 

অন্য়া। ঠিকই বলছি মামা । হাজার পাঁচেক সৈশ্ত যুদ্ধে 
প্রা দিয়েছে। তুমি মনে করেছ+ এসব তুমিই মেরেছ। 

বাটুল। নিশ্চয়ই মেরেছি আমি। 

অভয়! । কখখনো না। মেরেছে মা চণ্তী। 

বাটুল। মা চণ্ডী ত মন্দিরে ফুলবেলপাতা! চাপ পড়ে আছে। 
এখানে মরতে এল কখন? 

অভয়া। তুমি যে নির্াল্য নিয়ে আসতে, ভার মধ্যেই মা চণ্তী 
বসে থাকত। আজ কেন তাকে ভুলে গেলে মামা? যাওযাও, 
শীগগির যাও। 
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বাটুল। আমার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। 

অভয়া ৷ প্রয়োজন নেই? 

বাটুল। না। 

অভয়া। তুমি কি মনে কর, তুমি বড় বীর? মানুষ তদুছের 
কথা, একট ই*ছুরকে বধ করবার শক্তিও তোমার নেই। 

বাটুল। এতবড় কথ! বলতে তোর সাহস হল? বেরিয়ে যা 
ঘাসি, বেরিয়ে যা আমার সমুখ থেকে । কাজ করবে মানুষ, আর 
গৌরব হবে দেবতার ! এমন বুদ্ধি না হলে তুই স্বামীর ধর ছেড়ে 
বেরিয়ে আসবি কেন? স্বর্গের দিকে চেয়ে মা চণ্তীয় নাম জপ 
কব, তাহলেই তোর গাঁজাখোর স্বামী দেবতা! হয়ে ফিরে আসবে। 

অভয়া। আসবেই ত। মহারাজ কালকেতুর সেনাপতি হয়ে 
তুমি মাচগ্ীর নিন্দে কচ্ছ? এত অহংকার ভাল নয় মাম।। চোখের 
উপর তার মহিম! দেখেও তোমার চোখ ফুটল না? যা বলেছ, আর 
বলে৷ ন।। নির্মাল্য না নাও, আর একটা কাজ করলেও হুয়। 

বাটুল। কি কাজ? 

অভয় । আমার পায়ের ধূলে! নাও মাম! । 

বাটুল। তবে রে দাসি,_ 
[ অতয়ার চুল ধরিল ) অভয়ার অন্তর্ধান ; বাটুলের হাতে একগোছ 

চুল রহিয়া গেল। বাঁটুল হতবুদ্ধি হইয়! দীড়াইয়৷ রহিল ] 


গীতকণ্ঠে মঙ্গলের প্রবেশ । 
মঙ্গল ।-_ গ্রীত। 


পারবে ন। গো, পারবে না? 
কঠিন বড ওরে ধর] ভাঙবে তবু হারবে না। 
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প্রথম দৃষ্ঠ ] চীনজগ্গ 
সথুগ হতে ওর বুঙ্াস্তরে 
কাদছে গতি চরণ ধয়ে, 
মনের কথ! রইল মনে, একটুখানি ছাড়বে না 
বাটুল। তুই এ দার্সীটাকে চিনিস? 
মঙ্গল | 
পুর্ব গ্দীভাংশ 
সহজ নয়ক ওরে চেনা, 
কোন মুলা ধায় না কেনা, 
ডেকে ডেকে হলুম পাগল, তবু ত রা কাড়বে না! 
বাটুল। তুই ব্যাটা আবার এখানে মরতে এলি কেন? 
মঙ্গল। রাণী-মা যে আসতে বললে, আমি ফি করব? তুমি 
পেসাদী ফুল নিয়ে আসনি। তাইত বলে দিলে, মামাকে ধরে 
নিয়ে আয়। 
বাটুল। যা-যাঃ, আমি যাব না। প্রসাদী ফুল না পেলেও 
আমি যুদ্ধ জয় করব। 
মঙ্গল। তা কেমন করে করবে? সবাই যে বলছে,__যুদ্ধ তু 
কচ্ছ না, যে করবার সেই কচ্ছে। 
বাটুল। যে করবার সেই কচ্ছে? আমি কি তবে সাক্ষিগোপাল? 
কে বলছে একথা? 
মজপ। রাজা বলছে, রানী বলছে, সোমাই ঠাকুর বলছে। 
তাইত তুমি পেসাদী ফুল আননি বলে তার। সব আমান পাঠালে । 
চলে এস, চলে এস; পেসাদী ফুল না হলে তূদি গো-হার! হারবে। 
যে গেো। 
বাটুল। বেছগিয়ে যা ব্যাটা । বলগে তোদের ব্াজা-রাণীকে, আছি 
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নিজের জোরেই ঘুদ্ধ জয় করব, দেবীর সাহায্যে আমার দরকার 
নেই। যা, দুর হ। 

মঙ্গল) হ্যাগা, তোমার হাতে ও কার চুল? ওই মেয়েটার, 
না? যা তুলে গিয়েছিপুম ) দেখি দেখি। ইস্‌. সেই গন্ধ! ধরে 
রাখতে পারলে না? কোনদিকে গেল? 

বাটুল। রাজবাড়ীর দিকে। 

মঙ্গল । ও কে? 

বাটুল। তোর রাণী-মার দাসী । 

মঙ্গল । দাসী। হ্যা-দাসী। দাসী বই কি? সবার ডাকে 
তাকে সাড়া দিতে হয়। শুধু আমার ডাকেই কথা কয় না। 
পেয়েছি, পেয়েছি। দেখ কি অন্যায়! যার ভাত কাঁকচিলে খায়, 
মে হল দাসী। দূর দূর দুর। 

বাটুল। সরে যা ব্যাটা ভূত। এখনি রধদামামা বেজে উঠবে । 
এখানে দাড়িয়ে থাকলে মরবি যে। 

মঙ্গল। ন! না, মরব না; মরলে বউ পাব না। বউ দাসী, 
পাপী বউ! কি নাম বললে? হা! হ্যা, অভয়াই ত; আমার 
মনে ছিল না। তুমি পেসাদী ফুল নিয়ে এলে না? থাক, নাই 
নিলে। আমার এই লাঠিটা নাও। অন্তর ফশ্তর সব ফেলে দাও) 
'ুধু এই লাঠি-বামু। [যষ্টিদান ] 

বাটুল। তোর লাঠি নিয়ে তুই উচ্ছন্ন বা । [ লাঠি ফেলিয়া দিল ] 

মঙগল। নিলে না? নিলে না? আমি দ্বারী, আমার বউ 
দ্াসী। থাক থাক; নিও না, আমি বাচ্ছি। অভয়! বললে না? 
দাসী বউ, বউ দাসী । 

[ প্রস্থান। 
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বাটুল। ফি আশ্চর্য! চোখে নিদ্রা নেই, মুখে আহার নেই, 
প্রাথপাত পরিশ্রম করে শক্রসৈ্য ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছি আমি, 
আর সবাই সমহ্থরে বলছে,_আমি কেউ নই, সব গোরব ম| 
চণ্তীর? চাই না আমি চতীর নির্মাশ্য। দেখি চত্তীর প্রসাদ 
না পেপে যুদ্ধ হয় কি না। 


কুলের প্রবেশ । 


কুণ্ডল। অভিবাদন সেনানি। 

বাটুল। অভিবাদন যুবরাজ। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, এই 
অন্তায পরসম্পদ্‌ লুনের কুৎসিত আয়োজনে আপনি কমন করে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 

কুণডুল। পিতার আদেশে পুত্র আগুনে ঝাঁপ দেষ এ ত নুহন 
নয়। কিন্তু তুমি কার জন্যে প্রাণ দিতে এলে বাঁটুল? 

বাটুল। প্রাণ দিতে আসিনি যুবরাজ, নিতে এসেছি । আপনি 
ফিরে যান যুবরাজ! আপনার গায়ে অন্ত্রাধাত করবার ভুরাগ্য 
যেন আমার না হয়। গরীব ছুঃখীর জগ্ক, চাষাতৃষো তাঁতী জোলার 
জন্য, আমার চিরবঞ্চিত মেহনতী ভাইদের জন্য আপনার বেঁচে 
থাকার বড় গ্রয়োজন। যান যুবরাজ, যান) আপনার পাচহাজার 
সন্ত আমার হাতে নিহত। বুঝতেই ত পাচ্ছেন আমার হাতে 
আপনাদের কারও নিস্তার নেই। 

কুণডুল। এতদিন তাই আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্ত আজ 
তোমাকে বড় মলিন দেখাচ্ছে বাটুল। একটা চোখ ঝলসানো জ্যোতি 
র্যা তোষায় ধিরে থাকত, কোন অআঅস্্রই তোমাকে ভেদ করতে 
বীরত না। গজ আর লে জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি না। 
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বাটুল। অন্তর নিন যুবরাজ, সে জ্যোতি দেখতে গাবেন। 

কুগুল। বীটুল, তোদার জী আছে, পুত্রকন্তা আছে $ জানি 
না, ফেন তাদের জন্য আমার মনটা বড় কাদছে। যুদ্ধে কাজ 
মেই ভাই। আমি গল! বাড়িয়ে দিচ্ছি, তুষি আমাকে হত্য! করে 
তোমার জয় সম্পূর্ণ কর। 

বাটুল। কলিজের যুবরাজ এত কাপুরুষ, তা জানতুম না। 

কুণ্ডল। [ তরবারি নিফাসন ] সাবধান সেনানি, নিত্রিত সিংহকে 
জাগিয়ে তুলো না। 

বাটুল। সিংহের সাধ্য থাকে, আমার গায়ে নাত বসিয়ে দিক। 

[ উভয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইল ) বাটুলের তরবারি ভগ্ন হইল ] 

কুণুল। ফিরে যাও বাঁটুল। তোমার তরবারি ভগ্ন। 

বাটুল। বাক তরবারি, তীরধন্নুক আছে। 

[ উভষে ধনুক লইল ; কুগুল প্রস্তত হইলেন, কিন্তু বাটুল 

কিছুতেই ধন্ধকে ছিল! পরাইতে পার্ল ম!] 

বাটুল। একিহুল? ধন্থকেজ্যা-রোপণ করতে আমি অক্ষম ? 
জামার হাতে এ ধনুক কত ইন্ত্রঙ্জলি রচনা করেছে, আর সে 
আমার বগ্যত| দ্বীকার করবে না? 

কুগুল। তুমি অবসন্ন হয়েছ বাটুল) যুদ্ধ দি করতেই হয়, 
জানার ধনুক নাও। 

[ ধনুক বিনিমষ ; বাটুলের ধনুকে কুগুলের জ্যা-রোঁপণ ] 

বাটুল। [তব কইতে তীর লইল ) তীর অত্যান্ত ভারী মনে হইল, 
হাত হইতে তীর পড়িয়া! গেল ] একি! এবে বিশ্বের ভার! কেন 
এমন হল? 

কুগডনল। তোধার মন বিক্ষিপ্ত বাটুল। বোধ হয় পত্থীপুজেক্ক 
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কথা মনে পড়েছে! বাও, শিবিরে যাও, মন স্থির করে কাল 
আবার এস, তোমার রণপিপাস! মেটাৰ। 
বাটুপ। ছি-ছি-ছি, লোকে শুনলে বলবে কি? একটা দেশের 
সেনাপতি ধন্নুকে জ্যা-রোপণ করতে পারে না? আমায় তুমি হত্যা 
কর যুবরাজ । এ কলংকিত মুখ আমি মহারাজকে দেখাতে পারব না । 
কুগুল। নিরস্ত্রের গায়ে অস্ত্রাধাত কর! আমাদের রণনীতি নয় 
বাটুল। যাও, কিরে যাও; কাল আবার সাক্ষাৎ হবে। 
[ প্রন্থান। 
বাটুল। কোথায় তুমি পুকষকার ? সাঁরালীবন অনন্তমনে তোমার 
সেবা করেছি, কেন আজ আমায় ত্যাগ করলে? অকাণে কি 
বার্ধক্য এল? কূলে এসে তরীডুবল? পারব নাযুদ্ধ জয়করতে? 


রঘুপতির প্রবেশ । 


রঘুপতি। নিশ্চয়ই পারবে বন্ধ । তবে এ লোকে নয়, পরঙ্গোকে । 

বাটুল। ব্যঙ্গের সময় পেয়েছ রঘুপতি। জানি না কোন 
ডাকিনী-মায়ায় আমার সমস্ত শক্তি অন্তন্থিত। কিন্তু এ ছুঃসময় 
'আমার থাকবে না। ছু দণ্ড সময়ের মধ্যে যত পার সেম্তক্ষয় করে 
নাও। আমি ফিরে এসে সব ক্ষতি সুদে আসলে ফিরিয়ে দেখ 

রঘুপতি | এ জন্মে নয়, পর ভল্মে এসে ফিরিয়ে দিও! 

বাটুল। রঘুপতি, আমি নিরন্তর, শক্তিহীন, শুধু একদণ্ড আমায় 
অবসর দাও। 

রঘুপতি । অবসপ্ঘ দেব নিকট ব্যাধ? তুমি আঘাদের পাঁচহাভার 
সৈন্য বধ করেছ,তোমাকে দেব অবসর 1 এই বে দিচ্ছি 
[ অস্ত্রাধাত ] 
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বাটুল। দেবে না অবসব্ব? দেবে না? উ:--[ ধঙ্থফে ছিলা। 
পরাইবার ব্র্থ চেষ্টা ও আঘাত এড়াইবার জন্ত ছুটাছুটি ] রহুপতি, 
ক্ষাস্ত হও, আমি নিরন্্র। উ:, মিথ্যাবাদী বুরাজ। [পতন ] 


কুগুলের পুনঃ প্রবেশ । 


কুপতল। কে বলছে আমি মিথ্যাবাদী? একি ! বাটুল! ভুমি 
এখনও যাওনি? ইস, এ যে রক্তের বন্যা ছুটছে। রঘুপতি, এ 
তোমার কাজ? 

রঘুপতি | ষ্টা। 

বাটুল। কারও দোষ নয় দোষ আমার । বার দয়ায় পলকে 
গ্রাসাদ গড়ে উঠন্স, বনভূমি নগরে পরিণত হল, তাঁর মহিমা! দেখেও 
আমি দেখিনি। অহ্মিক' আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল; আমি 
ভেবেছিলুম, আমিই নায়ক ) যার দৃষটিপাতে রাজা হয় ভিথানী, 
ভিখারী হয় রাজা, তার শক্তি ছাড়া মানুষ একটা তৃণও সরাতে 
পারে না। কতবার শোনা এই সত্য বারে বারে আমর! তৃলে 
যাই; তাই আসে হূর্গতি, তাই আসে অকালমৃত্যু। আমাকে 
দেখে তোমর1 সাবধান কও । দিদি, দিদি, নির্মাল্য দে, মা চণ্তীর 
নির্ালা দে। 

[ প্রস্থান। 

কুগুল। রঘুপতি, _ 

রঘুপতি। অত ভাবাবেগ নিয়ে যুদ্ধ চলে ন| কুমার । 

কুগুল। সেকথা থাক। আমার না আদেশ ছিল, নিত্য আব 
পলায়মান শক্রর গায়ে কেউ অস্ত্রাধাত করবে না। তৃখি শুনেন” 
মে আদেশ? 
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রঘুপতি । শুনেছি। কিনস্ক-_ 

কুগুল। “কিস্ত' থাক্‌, কেন তুমি আমার আদেশ অমান্য কয়েছ» 
তাই আমি জানতে চাই। 

রদঘুপতি। মহারাজ আমায় বলেছিলেন__ 

কুণুল। রণক্ষেত্রে তোমার মহারাজ আমি। এতদিন সৈনিক 
বৃত্তি করে এই শিক্ষা যদি তোমার না হয়ে থাকে, আজ প্রাণ 
দিয়ে সে শিক্ষা নিয়ে যেতে হুবে। 

রঘুপতি। এ আপনি কি অন্যায় কথা বলছেন? 

কুণগডল। হুক অন্যায়, আমি যখন সেনাপতি, আর তুমি আমার 
সৈনিক, তখন আমায় অন্তায়ই তোমার কাছে স্তায়। এস; পরাজয় 
হয় হুক, তবু তোমার মত ধূর্ত শ্গালকে নিয়ে আমি যুদ্ধ 


করব না। 
[ রঘুপতির হাত ধরিয়! প্রস্থান ।, 
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দ্বিতীয় ভুষ্ধয 
প্রাষাদ 
মঙ্গলকে প্রহার করিতে করিতে ভাড়ুদত্বের প্রবেশ । 


মঙল। আর মেরো না বাবা, আর মেশ্রো না। 

ভীাড়ুদত্ব। মারব না? তোকে আজ জ্যান্ত গু'তে ফেলবঝ। 
1 প্রহার ] বল্‌, কেন এত রাত্রে অন্দরে ঢুকেছিলি? 

মঙ্গল। আমার বউকে ছুটে কথ! বলব বলে ঢুকেছিনুম। 

ভাড়,দত্ত। বউ কে তোর বউ? 

মঙগল। ওই যে রামীমার-- 

ভাড়দত্ত। চোপরাও নচ্ছার। রাজার অনরমহলে গাজাধোর 
দ্বামীর বউ! আমি কিছু বুঝিনে? তুমি ব্যাটা রাজকন্ার ধান্দা 
ঘুরছ। 

মঙগল। ন! কর্তা, না) রাজকন্যা আমার-- 

ভাড়,দত্ত। মিথ্যে কথা। ব্যাটা, মাসে মাসেকতিনটে টাকা 
মাইনে নাও,--আর দ্বাররক্ষার নামে এইসব করে বেড়াও? আজ 
তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব। [প্রহার ] 

মঙগল। উঃ--ওরে আয়; কে তোকে ধরে রেখেছে বউ? 
তোর জন্তে আমারযেপ্রাণযায়; তবু তোর আমার লধয় হল না? 
থাক্‌ থাক্‌, ওরে নিষ্ঠুর, পেট পুরে রাজভোগ খা। আমি পথের 
কাঙাল পথে গিয়ে মরি। কতা, মেরেছ বেশ করেছ, আমি মরে 
গলে আমার বউটাকে ডেকে দিও। জীবনে ত এল না, মরার 
পর যেন আমা বেলপাতার বিছানায় শুইয়ে রাখে! 
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তীয় দৃশ্ট |] চণ্রীজরাজ 


ভাড়ুদত্ত। রাখবে রাখবে, এখন দূর হ, কাল তোর বিচার 
হবে। [গলাধাক! দিল; মঙ্গল পড়িয়। গেল ] 


রামসাগরের প্রবেশ । 

রামসাগর। কেন লোকটাকে মারছ ? 

ভাড়দতত। তুইও ছু ঘা মার না। 

রামসাগর | কেন, ও করেছে কি? 

ভাড়ুদত্ত। না করেছে কি? ব্যাটা দেউড়ীর দরোয়ান, রাত্রি 
বেল! অন্দরে ঢুকেছিল কি জন্যে? 

মঙ্গল। আমার বউ;অনদরে আমার বউ। 

ভাড়দত্ত। মিথ্যে কথা। ব্যাটা টিয়ার জন্যে চুকেছিল। 

রামসাগর। তুমি ঢুকেছিলে কার জন্যে দত্তজা? তোমার ত 
রাত্রে এখানে কাজ ছিল না। তুমি মনে করেছ, দিদিকে কলা 
দেখিয়ে টিযাকে নিয়ে উড়বে ! 

ভীাড়ুদত্ত। শুয়ার বলে কি? আমি টিয়াকে-- 

রামসাগর। বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ। মেয়েটা যে 
পথে বাষ, সে পথেই তুমি আগে ভাগে দীড়িয়ে থাক। দীড়াও 
আজ হাটে হাড়ি ভাঙব। শোন দত্ৃজা, আমি তার নখের যুগিযি 
নই, ত। আমি জানি। তাবলে তোমার মত দাঘড়াকে এ রাজ- 
ভোগ খেতে দেব না| টিয়াকে আমি যমকে দেব» তবু তোমাকে 
নয়। আয় মংলা--ভয় কি তোর? কাদছিস কেন বোকা? রাজা 
না বলেছিল, তোর বউকে এনে দেবে? 

মঙ্গল। হ্যা হ্যা, বলেছিশ, রাজ! বলেছিত। 

রামসাগর। তবে আর কি? ধর তাকে চেপে। গরা স্যপারে। 
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চন্ডীনজল [ চতুর্থ অংক দ 


সঞজল। তবে তাই ধাই। 
গীত 


আশার আলোকে ওই দেখা যায়, তরী কি ভিড়িল কূলে? 
আর কি রবি না ভূলে? 
আবার কি ঘর বাধিব ? 
এক সাথে দৌহে ছুঃখে ও হুখে আবার হাসিব কাদিব ? 
কবে গো সেদিন কবে গো? 
কণ্ঠের মালা কণ্ঠে জড়ায়ে রবে গো? 
কবে হবে শেষ ঢাল] আঘথিনীর শ্মতির চরণমুলে ? 
[ প্রস্থান। 
রামসাগর। ও দত্তজা» কাপড়ের দোকান কববে না? দিদি 
আসছে, দোকানটা করাবে এখন। পিঠে কুলো বেঁধে নাও । 
ভাড়ুদত্ত। সোনাবৌ আসছে? কেন? 
রামসাগর। তোমাব শ্রাপ্ধ করতে । ক্যাঙালীদের ফাকি দিসে 
যত কাপড় নিয়ে গিয়েছিলে, সব গাড়ী বোঝাই করে নিগ্কে 
এসেছে। 
ভীডদত্তভ। কি? আমি আজ কেটে ওকে ছুখানা করব। 


সোনাবৌয়ের প্রবেশ । 
লোনা ॥। এস, কাটবে এস। কাটারি আছে, না এনে দেব? 
দত্ত কায়েত বলে তোমার না বড় অহংকার ৪ কাঁঙালী বিদেয়ের 
কাপড় চুরি করতে পারলে তুমি? 
ভাড়দত্ত। চুপ, চুপ, রাণী শুনতে পেলে সর্বনাশ হবে। 
সোনা । হুক সর্বনাশ। চুরি করে যাকিছু করেছ, পব আমি 
রাস্তায় ছড়িয়ে দেব। 
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“তীয় দৃশ্ত ] চণ্ডীনজঙ 


ভাড়ুদত্ত। তারপর খাবি কোন্‌ চুলোর ছাই? 

সোনা। পাপের রাজভোগের চেয়ে চুলোর ছাই খাওয়া অনেক 
ভাল। কিন্তু এমন সময় ভুমি এখানে কেন? 

রাষসাগর ৷ ত। বুঝি জানিস না দিদি? বোনাই যে রাজ- 
কন্তাকে বিয়ে করবার জগ্ঘে উঠে-পড়ে লেগেছে । 

ভাভ্দত্ত। ফের মিথ্যে কথা? 

রামসাগর। মিথো কথা? [হঠাৎ ভাড়র বামহত্তে মুঠো করা 
পত্র ছিনাইয়া লইল ] এই দেখ দিদি চিঠি। প্রিয়তম টিয়ামণি,_ 

সোনা! । ওরে ড্যাকরা,__ 

ভাড্দন্ত। তুমি চুপ কর ডেকরি, রাণী আসছে। 


ফুল্লধার প্রবেশ ॥ 

ফুল্পরা। দেখ তরাম, দেখ ত, “দিদি দিণ্দ” বলে কে আর্ড- 
স্বরে ডাকছে। 

রামলাগর | যাচ্ছি রাশি মা, আমি দেখছি। দিদি,-আচ্ছা, তুই 
তা হলে- কিচ্ছু ভয় নেই তোর। যথা ধম, তথ! জয়। [গ্রস্থান। 

ফুল্পরা। তুমি কে মা? 

সোনা । পরিচয়ে কোন গৌরব নেই মা। আমি এই 
যুখপোড়ার বউ। 

ভাড়ুদত্ত। যুখপোড়া মুখপোডা করবে না বলে দিচ্ছি 

ফুল্পরা। আপনি চুপকরুন।| কে ডেকেছে আপনাকে ? কেন 
আপনি বখন তখন অন্দরে আসেন? বল মা, কি বলতে এসেছ । 

সোনা | গাড়ী বোঝাই করে কাপড় নিয়ে এসেছি রাশি-না, 
কাপড়গুলো। নামিয়ে নিতে বলুন। 
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চণী'এঙজল [ চতুর্থ অংক ৮ 


ফুল্লরা। কিসের কাপড় মা? 

সোন1। কার্ডালী বিদায়ের কাপড় । কাঙালীরা একখান! করে' 
নিয়েছে, আর একখানা উঠেছে আমার ঘরে। 

ভাড়,দণ্ত । জব মিথ্যে-- 

ফু্পরা। থাযুন। আপনার অনেক গুণ আছে জানি। কিন্তু 
এত নীচ আপনি তা ভাবতে পারিনি । আপনাকে এখনি মাঘ 
সুড়িয়ে ঘোল ঢেলে রাজ্য থেকে বার করে দেব। ছ্বারীকে আপনি 
মেরেছেন কেন? 

ভাড়ুদত্ত। ব্যাটা অন্দরে ঢুকেছিল। 

সোনা । তুমি নিজে কার মুখ দেখতে ঢুকেছিলে? 

ফুল্পরা। বলুন কি উত্তর আছে আপনার । 


কালকেতুর প্রবেশ । 


কালকেতু। কি হল ফুল্লরা? 

ফুল্পর।। তোমার কি চোখ নেই? কিছুই দেখবে না তুমি? 
এমনি করেই কি রাজ্য রক্ষা করবে? কতবার বলেছি, এই লোকট' 
ভাল নয়, একে দূর করে দাও। কিছুতেই তুমি কথা গুনবে না? 
অভিষেকের দিন কাঙালীদের কখানা করে কাপড় দিতে বলেছিলে ? 

কালকেতু । কেন, দুখান|। 

সোনা। তার একখানা উনি চুরি করেছেন। সব কাপড়, 
আমি নিয়ে এসেছি। 

কালকেতু! তোমার স্বাঙ্দী বুঝি? কাপড়গুলো নিয়ে প্রলেছ ? 
আমি যদি তোমার দ্বামীর মাথাট। কেটে ফেলি, তাহলে কি করকে 
তুমি? 
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হিশতীয় ভুক্ত] চগাী দক 


যোনা। আমি সহমরণে বাব। 

কালকেতু । সহমরণ ত এ রাজ্যে হয় না| তাহলে ত ভুমি 
বিধবা হবে। চুরি না করেও শান্তিট! তাহলে তুমিই পাবে | তার” 
চেয়ে এক কাঁজ কর ফুল্লরা। কাপড়গুলো ফেরৎ পাঠিয়ে দাও, সঙ্গে 
দিয়ে দাও আর একগাড়ী কাপড় । 

ফুল্গর!। কি বলছ তুমি? ওযে কাঙালীদের কাপড় । 

কালকেতু | কাঙালীই ত নিয়েছে। সর্বহার! ভিখিরীর নেংটি 
যে চুরি করে, তার চেয়ে কাঙাল কেউ আছে? 

ভাড়)দত্ত। মহারাজ! 

কালকেতু । তোমার দোষ নয়, দোষ আমার । আমিই তোমাকে 
চুরি করতে বলে দিয়েছি । আমি কিছুই না করে রাজভোগ খাব, 
আর তৃষি সকালসন্ধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শাকভাতও পাবে না) 
আমার জগ্যে বুকের পাঁজর দিয়ে তুমি ইমারত গড়বে, আর তুমি নিজে 
থাকবে গাছতলায়,_-এ ত হতে পারে না। আট টাকা মাইনে দিলে 
চুরি ত তুমি করবেই। আজ থেকে সব কর্মচারীর মাইনে চারগুণ 
করে ঘেব। তার! জানুক,_-এ রাজ্য রাজার নয়, তার! সবাই এর 
অংশীদার, আর রাজা শুধু রক্ষক। 

ভশড়ুদত্ত। মহারাজ, এমন কথা কারও কাছে আর গুনিনি। 
আমি বুঝতে পারিনি, আপনি এমন মহান! আমায় শাস্তি দিন 
মহারাজ । [ নতজাম্ ] 

কালকেতু । ওঠ, ওঠ ; অমন করে কি পায়ে পড়তে আছে? 
আমার পাপ হবেযে! রাজ! হলেও আমি তোমাদের সবার চেয়ে 
ছোট ।॥। আর ভুলদোষ মানুষেই ত করে। যেতা স্বীকার করে, সে-ই 
হল আসল মাহষ। 
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সোনা । কি বলে তোমায় আশীর্বাদ করব রাঙ্জ1? তোমার না 
পৃথিবীতে অধর হৃক। চল। 

ভখড় দ্রত্ত। সোনাবৌ, আমার হাতখানা! এমন অবশ হয়ে আসছে 
কেন? 

কালকেতু । তা তহবেই। ভগবান হাত দিয়েছে কাজ করতে। 
পে হাত দিয়ে নির্দোষকে মারলে হাত অবশ হবে না? যাবার 
“সময় ওই হাত দিয়ে তার পায়ের ধূলো কুড়িয়ে নিও। 

তশড্দত্ত। তাই নেব। চল, চল। [ সোনাবৌসহ প্রস্থান। 

ফুল! । এ দয়ায় পুরস্কার কেউ দবে না রাজ]। 

কালকেতু । দযার পুরস্কার দিলে সে আর দয়! থাকে না, ব্যবস। 
“হয়ে বায়। 


সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ । 


সঞ্জয় । ওরে, ও ফুপি,_ 

ফুল্লরা। একি, বাবা ! 

কালকেতু। হঠাৎ এলেন যে! বাড়ীর মব ভাল ত? 

সঞ্জয়। কোথায় ভাল? দেখ না কি বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার ! 
'লাঠি আর হাত থেকে খুলছে না। খেতে শুতে বসতে সব সময় 
হাতে আঠার মত লেগেই আছে। ওরে, ও ফুলি, এ আমার কি 
সরবনাশ হল রে? 

ফুল্লরা। চুপ কর ন! বাবা) লোকে শুনতে পাবে যে। 

সঞ্জয়। পেলেই বা! তাবলে আমার সর্ধনাশ হবেঃ আর আমি 
ট্যাচাব না? কেন, আমার ভয়ট। কি? আমার মেয়ে রাণী, জামাই 
রাজা, তার উপর ছেলে আবার-_কি ধক্ষ বলে বাবাজি? 
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কালকেতু। সৈল্তাধ্যক্ষ। 

সঞ্জয় |) বোঝ ঠ্যালা !- আমাকে বলে, চেচিও না। মেয়েটার 
কোন বুধ নেই। এখন কৰি কি তাই বন। 

কালকেতু। তাইত,--. 

সঞ্জয়। আরে 'তাইত” ত বাড়ীতে ববেও গুনেছি। তোমার 
কাছেও কি তাই শুনতে এলুম। প্যালারাধ কবরেজের কাছে গেলুষ, 
এক খাবল! মদনানন মোদক খাইয়ে দিলে। ওঝাকে বললুম, 
মাথায় ধুস্ুচি রেখে ভুতিয়ে লম্বা করে দিলে। পুরুতব্যাটা তাল 
বুঝে একশো আটটা! সোনার বিন্বপত্রের দাষ নিক্ষে নিলে। 
“কিছুতেই কিছু হল না। 


মঙ্গলের প্রবেশ । 


মজল। মহারাজ। 

সঞ্জয়। রাখ তোর “মহারাজ'। ওষুধ পাল! জানিস? 

মঙ্গল। কি হয়েছে কতা? 

সঞয়। লাঠিরোগ হয়েছে। 

মলল। লাঠিরোগ কি? 

সঞ্য়। দেখতে পাচ্ছ না মাণিক? হাতে লাঠি আটকে গেছে, 
পকিছুতেই খুলছে ন1। 

যঙ্গল। আর ছু ঘ! আমায় মার, তাহলেই ভাল করে খুলবে । 

নঞয়। আর মারব না। এই কানমল!, ওষুধ জানলে দে 
“বাব । তোর ছুটি পায়ে পড়ি। [পদতলে পতন] 

ফু্টারা। কি কর বাবা? 

সঞ্জয়। কি কচ্ছি, এই দেখ! [ ছাতের লাঠি পড়িয়! গেল ] 
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কালকেতু ও ফুল্পরা। একি! 
সঞ্জয়। ব্যাটা ভেক্কি জানে । চেপে ধর. পা চেপে ধর। ও 
ফুলি, ওহে কালকেতু, ব্যাটাকে যেতে দিও না, আচ্ছা করে আষ্টে- 
পষ্ঠে বাধ। 
[ নেপথ্যে বাঁটুল ডাকিল,_“দিদি, দিদি!” ] 
ফুল্পরা। ওই শোন বাবা, বাটুল আর্তন্থরে ডাকছে। কিহল?" 
কি কল বাটুল? যাই ভাই, যাই। 
[ সঞ্জয়সহ প্রস্থান । 
মঙ্গল । আমি এখন আসি, পরে এসে বলব। [প্রস্থানোগ্যোগ ] 
কালকেতু । [পথরোধ ] দাড়াও | তুমি কে হে? ষাকে মারলে" 
লাঠি হাত থেকে খোলে না, যার টো! লেগে এতদিনের ব্যাধি" 
পালিয়ে যায়, সে ত যে-সে মানুষ নয়। বল, বল কে তুমি? 

মঙল। আমি আপনার দ্বাী। ৃ 

কালকেতু। বল দ্বারি, কটা মানুষ তুমি? একই সময়ে চার 
স্বাত্ে কেমন করে তুমি দাড়িয়ে থাক? তোমার দেছের জ্যোতিতে 
অধাবশ্তায় কেন টাদের জ্যোত্না ছড়িয়ে পড়ে? কোথা থেকে এত 
ভূত প্রেত নেমে আসে? চাদ কেন তোমাকে ডেকে কথা কয়? 
বেলগাছ থেকে ঝুর ঝুর করে পাতা কেন তোমার পায়ে ঝরে 
পড়ে। তুমিকে? বলতুমিকে? তুমি কি সেই,--সাগরমন্থনের ; 
সমণ্ত বিষ যে পাগল কণায় কণ্ঠায় পান করেছিল, তেরিশ কোটি 
দেবতার মাথার মণি হয়েও যার পরণের কাপড় জোটে না, বিশ্বেস্বরী 
অনপূর্ণার স্বামী হয়েও যে শ্রশানবাসী,--তুমি কফি সেই তোল! 
মহেখের ? 

মঙ্ল। এ আগনি কি বলছেন মহারাজ? জমি আপনার. 
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চাকর) আপনি বলেছেন, আমার হারানো বউকে এনে দেবেন। 
মন্ধারাজ. আমার বউ আপনারই দাসী । 

কালকেতু। কে? 

মঙ্ল। তার নাম অভয়! । মহারাজ, আমার বউ আমাকে 
ফিরিয়ে দিন। [ নতঙ্জান্ন হইলেন? 

কালকেতু। দাড়াও দাড়াও 3 হ্যা--একটা কথা মনে পড়ছে) 
[ আত্মচেতনাহীন 'অবস্থায় বলিতে লাগিলেন ] শিবলোকে একদিন এক 
যুবক মহেশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিল। গুনেছ তুমি সে অভিশাপ? 
সে বলেছিল,_-“পত্বীশোকে আমার চোখে বত অশ্রজল বইছে, তার 
চতুগ্ডণ অশ্র তোমার চোখে বইবে। পতীহারা। হয়ে আমারই 
কাছে তোমায় পত্বীভিক্ষ] করতে হুবে |” নাও মহেশ্বর, সব নাও। 
শুধু পত্রী কেন? আমাকে নাও, ফুল্পরাকে নাও, রাজ্য নাও, 
এশ্বর্য নাও। কিন্তু যেতে পাবে না। এই ছুঃখদীর্ণ মাটির স্বর্গে, 
তোমাদের আমি বেঁধে রাখব। আমি ব্খন থাকব না, তখন 
তোমরাই এই অভাগা মানুষগুলোর চোখের জল মুছিয়ে দিও। 
[ নতজানু হুইল ] 

; মঙ্গলের প্রস্থান । 


টিয়ার প্রবেশ। 
টিয়া। দাদা, ও দাঁদা,-একি, এখানে বসে কি কচ্ছ দাদ)? 
[ কালকেতুকে ঠেল! দিল ] 
কালকেতৃ। ্য।! তাইত! [ উঠিলেন ] একটা স্বপ্ন দেখছিলাম 
টিয়া। 
টিয়া। বপন দেখছিলে? এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল। 
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কালকেতৃ । কি হয়েছে টিয়া? 
টিয়া। ওই দেখ। 


আহত যরণাপন্ন বাটুলের প্রবেশ । 


বাটুল। দিদি, মায়ের নির্সাল্য দে। 

কালকেতু। একি, বাটুল? কেন নামলে ভাই এ রক্তের 
হোলিখেলায? আমি কতবার বারণ করেছি, তোমরা কেউ আমার 
কথা শোননি। তোমার মত তাজা তাজা মানুষগুলোকে ভালি 
দিয়ে যদি রাজ্যরক্ষা করতে হয়, সে রাজ্য রসাতলে যাক। 

বাটুল। দিদি কই, দিদি? নির্াল্য দিতে বল। কেউ 
আমার গায়ে অস্ত্রাঘধাত করতে পারত না। এ আমারই দোষ। 
অহংকারে মত্ত হয়ে দেবতাকে আমি অবজ্ঞ! করেছিলুম ! যুদ্ধের 
সময় তরবারি ভেঙে গেল, ধন্থুকে ছিল! পরাতেও পারলুম না। 
মহারাজ, মানুষ কিছুই করতে পারে না, যে করবার সব সেই 
করে। আঃ, দিদি,- 


ফুল্লরার প্রবেশ। 

ফুল্্র। । এই যে নির্যাল্য এনেছি ভাই। কেন ফেলে চলে 
গেলি কত যে খবর পাঠিয়েছি আমি) কিছুতেই ফিরে এলি না? 
ওরে, তোকে হারিয়ে কি হবে আমার রাজ্যপাট নিয়ে? তুই ত 
খবরে স্বখেই ছিলি। আমিই তোকে এই মরণের খেলায় টেনে 
আনলুম? 

বাটুল। ছঃখ করিস ন| ) যাকে তোর! পেয়েছিস, তাকেই স্বাকড়ে 
খর। আমি ষয়ে সেই মা চণ্ীরই মহিষ! প্রচাত্ করে গেলুশ। 
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সঞ্জয় । তাই ভাল বাবা, তাই ভাল। সবাই ত ধ্রষে। 
মরে যে জগতের চোখ ফুটিয়ে দেয়, সেই ত মানুষ । 

বাটুল। বাবা-_বাবা,_[ পিতার কোলে ফাঁপাইয়! পড়িল ] 

সঞ্জয় । কে বাবা? কে মা? বাবা মা দেখবি? আয় আর, 
দেখবি আয়। আমি তাদের একসঙ্গে বেধে রেখেছি । ও কালকেতু, 
ওরে ফুলি, ভোরা কাদছিস? না রে, না) আজ সব কান্ার 
শেষ, সব কামনার শেষ। 
.. টিয়া। যাচ্ছ দাদা? আমায় আশীর্বাদ করে যাবে না? 

বাটুল। রাজরাজেশখবরী হও । 

[ সগ্য়সহ প্রস্থান। 
[ তিনজনের চোখের জলে হ্র্মতল সিক্ত হইল। ] 


কুণ্ডলের প্রবেশ । 


কুগডুল। মহারাজ কালকেতু ! 

কালকেতু | মামি বুঝতে পাচ্ছি না কুমার, এত যার দয়! 
গে নিরন্তর শত্রুর গায়ে কেমন করে অস্ত্রাধাত করলে? 

কুগুল। আমি করিনি রাজা । আমার নিষেধ সত্বেও অভ্ত্রাধাত 
বে করেছে, আমি তাকেও মৃতু। দিয়ে এসেছি । এতবড় ক্ষতির 
তেই পুরণ হুবে না জানি। 


রামসাগরের প্রবেশ । 


রামসাগর। তাইত ওকে আমি টেনে নিয়ে এসেছি মহারাজ ॥ 
গ্রকে শক্ত করে সারাজীবন বেধে রেখে দিন । ও বাণি-মা, আরে 


€ ১৩৬৫ ) 


টন্তীম্ল [ চতুর্থ অংক 


ঈাড়িয়ে দাড়িয়ে কাদছেন কেন? কান্না ত ফুরিয়ে বাচ্ছে না। 
এরপর সবাই মিলে কাদব। এ স্রযোগ ত আর পাবে না। 

ফুল্পরা। বাও কুমার, আময়1 পরাজিত, তোমার পিতাকে এনে 
সিংহাসনে বসিয়ে দাও। 

কালকেতু। বদি বিশ্বাস ন হয়, আমাকে বন্দী করে নিষে 
চল; আমি নিজেই তার পায়ে রাজ্যট উপহার দেব। 

রামসাগর। এভবড পাপের কোন শাস্তি হবে না? তা হতে 
পারে না। আপনারা শাস্তি না দেন, আমি দেব। আয় ত দিদি, 
আয়ত। [টিষাকে টানিয়া আনিয়া কুগুলের হাতে তুলিয়া! দিল ] 
বাধন খোল এইবার । 

| প্রস্থান । 

টিয়া। দাদা, 

কালকেতু। হুখে থাক বোন, পাকা চুলে সিদুর পর । ওরে, 
তোরা শাখ বাজা, উলু দে; নানা না, তোরা! কাদ, কেঁদে 
নদী বইয়ে দে। তোদের জন্তে যে প্রাণ দিলে, সবাই মিলে মাযের 
কাছে তার হ্বর্গকামন। কর। ওঠ মাঃ জাগে। ম, অপরাধীকে ক্ষম 
কর মা চণ্ডী । [প্রস্থানোগ্োগ ] 

ফুলর। । কোথায় যাচ্ছ? 

কালকেতু। কলিঙ্গ দেশে। 

| প্রস্থান । 

ফুল্পারা। চল? আমিও যাব। 

টিয়া। না বৌদি, না, তুমি যেও না। তোমার দুটি পায়ে 
পড়ি। 

কুগুল। আপনি অপেক্ষা করুন মহারাণি। কোন ভয় মেই। 


( ১৬৬ ) 


“স্বিতীয় দৃষ্ত ] চণ্ডীষ্ল 


শামি জীবিত খাকতে আপনার স্বামীর গায়ে কেউ কাটাত্র আচড় 
"দিতে পারবে না। 
[প্রস্থাদ্। 
টিয়া। বৌদি, ও বৌদি! কাদছ কেন? কথ! কও বৌদি ? 
“মামার ঘে বুক ফেটে যাচ্ছে। 
ফুল্বর।। কোথায় বাজনা বাজছে রে টিয়।? কে শংখধ্বনি কচ্ছে? 
দেখ, দেখ, হ্বর্গ থেকে একট। ফুলের সিড়ি কে ফেলে দিলে? 
টিয়া। ও বৌদি, তুমি বলছ কি? তুমি কি পাগল হয়ে 
গেলে নাকি? ৃ 
ফুল্পরা। শোন শোন, আকাশের চাদ বলছে--সময় হয়েছে, 
ফিরে আয়। আমি যাব» আমি যাব। 
টিমা। কোথায় যাবে? 
ফুল্পরা। যেখানকার আমি, সেইখানে ফিরে বাব। কে ভাই, 
কে বন্ধ? কিসের রাজ্য, কিসের সংসার? 
টিয়া। ওরে, ও অভয়া, শীগগির আয়, বৌদি পাগল হয়ে 
গেছে। হায় হায়, আমি কি করব? অভয়া, ও অভয়, -_ 
[ প্রস্থান। 
ফুলরা। মা, মা! এগিয়ে এস মা। 


অভয়ার প্রবেশ । 


অভয়া। এই যে আমি এসেছি মা। 

ফুক্তার। । তুমি! অভয়া! তুমি আমায় স্বর্গের মিঁড়িতে তুলে 
ভবে বল? তুমি কে? 

'তয়।। আমি দাসী, আমি ধাত্রী, আমি চণ্তী। 


€( ১৬৭ ) 


চণ্তীমগল [ চতুর্থ অংক? 


ফুল্পরা। দাসী বলে কত অবহেলা করেছি। ক্ষমা! কর মা 
ক্ষমা কর। ওই ত সেযুণ্তি, হর্গগোধিকার উদর বিদীর্প করে, ঘে, 
ফুর্তি বেরিয়ে এসেছিল। তুই আমার ঘরেই ছিলি মা? এত দয়! 
তোর ? মা, মা,--[ পদতলে পতন ) 
অভয় ।--. 
শীত। 
ওমা, লীলার হয়েছে শেষ! 
আসিয়াছে ছ্ারে কাঞ্চন-রথ পর মা নবীন বেশ। 
অনন্তকাল ম্মবিবে ধরণী 
তুই ঘষে আমার সেরা পৃজারিসী, 
ীনের ভবনে সবার জননী, চলে যা ম্বরগ দেশ। 
[ ফুষ্লরার হাত ধরিষা প্রস্থান । 


তৃতীয় মৃষঠ 
প্রাসাদ 
ময়ুরধবজের প্রবেশ । 


মযুরধবজ | কেন গিয়েছিলি মা? আমার রাজভোগের চেয়ে' 
ব্যাথের ঘরের তাজ! মাংস কি এতই সুম্বাহ? কই, রাখতে ত 
পারলে না। ব্যাঁধবাঁজ বন্দী, দ্রাবিড় রাজ্য আজ কলিনরাজের যুঠোর- 
মধ্যে! “ফিরে আয়, ফিরে আয়* বলে কত চোখের জলে আবেদন 
সানিয়েছি। তখন ত এলি না। আজ নিরাশ্রয় হয়ে ফিরে আসতে 
হবে। রাক্ষসি, তোর জন্য আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। 
খার তোকে রাজভোগ দেব না। ছাই দেব, ছাই। 


নিমাইয়ের প্রবেশ । 
নিমাই। মহারাজ ! 


ময়্রধবজ। আঃ, তুমি আবার কেন এলে? তোমাকে না বন্দে 
দিয়েছি, আর কখনও তুমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবে না? তবে 
ফেন আবার এসেছ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও । 

নিগাই। বেয়িয়ে যাব কি মহারাজ? যুদ্ধে জয় হয়েছে, না 
চন্তী ফিরে আসবে। আমাকে পূজোর আয়োজন করতে হবে না? 

ময়ুরধবজ | না না, তুমি করবে পুজো! | পুজোর মন্ত্র জান?" 

নিমাই । আমি জানি না. জানে কে? আমার মত ব্রাঙ্গণ-- 

মমুরধবজ | ব্রান্ধণ, তুমি ব্রাহ্মণ ! কুগ্ুল ঠিক বলেছিল, রাণী 
তোথায় ঠিক চিনেছিল। তুমি চণ্ডালেরও অধম। 


( ১৬৯ ) 


ণ্তীমজল [ চতুর্থ পংক $ 


নিমাই। এ আপনি কি বলছেন মহারাজ ? 

মযুরধবজ । তোমারই জন্য আমার নয়নের তারা, বক্ষেসু পঞজ়, 
কলিঙ্গ-রাজপ্রাসাদের কলকণ বিহ্ঙ্গম অকালে আমায় ত্যাগ কন্ধে 
গেছে। কাকে বলব. কে বুঝবে? এ অপরিসীম ছুঃখে চোখের 
জল ফেলবারও আমার অধিকার নেই। শয়নে জাগরণে অনুক্ষণ 
সেই নিশ্পাপ করুণ মুখখানি আমার চোখের সম্ুখে ভেসে ওঠে, 
দাত গেল, পেটও ভরল না। সব তোমার জন্য। 

নিমাই । আমার জন্য ? কুগুলকে হত্যা করতে কি আম 
চেয়েছিলুম না৷ আপনি চেয়েছিলেন ? 

মযুরধবজ | আমি। কিন্ত সে জন্য ছলের প্রয়োজন ছিল না £ 
মাথাট! চাইলে আপনিই সে মাথ! পেতে দিত। তুমিই আম'কে 
তুল বুঝিয়েছ। আমি মূর্খ, তোমার মত জানোয়ারকে আমি 
মহাপগ্ডিত বলে বিশ্বাস করেছিলুম । তোমার, সব অপরাধ কম 
করতে পারতুম, কিন্তু 


অশ্রমতীর প্রবেশ। 

নিমাই। কিন্ত কি মহারাজ? 

মযুরধ্বজ। কিন্তু একটা গণিকাকে তুমি চণ্ডী সাজিয়ে আমার 
শয়নকক্ষে পাঠিয়েছিলে, এ অপরাধের ক্ষমা! নেই। 

অঞ্জমতী। কি? কি বললে রাজা? গণিকা! কে গণিক। ? 

মঘৃরধ্বজ। তোমার সেই মা চণ্ডী, যার কথায় পাগল হয়ে তুষি 
নিজের গর্ভজাত সন্তানকে হত্যা করেছ। 

অক্রষতী। সে মা চণ্ডী নয়! গণিক।! ওগো, আমার থোক! 
বে বারবার বলেছিল)! সে নয়? মা কখনও মায়ের হাতে 


( ১৭০ ) 


তৃতীষ দৃষ্ ] চণ্ী মজন্গ 


ছেলের মৃত্যু চাইতে পারে না।” আমি তার কোন কথা শুনিনি । 
উঃ আমি কোথায় যাব? ছেলে গ্রেল, মাও আসবে না। নস! 
চগ্তী গণিক1! উ$-_ বুকটা ফেটে গেল, বুকটা! ফেটে গেল। 

মযুরধবজ | চেয়ে দেখ, কি করেছ তুমি। যত তোমাকে দেখছি, 
ততই আমার ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটছে। 

নিমাই । ত1 ত ফুটবেই। আপনি রাজা, আপান অন্তায় করলেও 
কেউ তার বিচার করবার নেই, আর আমি ন্যায় করলেও তার জন্য 
আপনার তরবারি গর্জন করে উঠবে। 

অশ্রমতী। কেউকি নেই? এদেশে এমন কি কেউ নেই, ষে 
এই পশুটার রক্তে আমার কংকণের চিতা ধুয়ে দেখ? 


কুগডলের প্রবেশ । 

কুণ্ডল। আমি আছি মা, আমি আছ। 

মযুরধবজ | কুগুল,__ 

অশ্রমতী ৷ হৃত্যা কর, নৃশংস হত্যা কর। যজ্জোপবীতধান্বী এই 
পাষণ্ডের জন্াই চণ্ডী পালিয়ে গেছে. মঙ্গল বিধায় নিয়েছে । তাও সহ 
হত। কিন্ত একট৷ গণিকাকে চণ্ডী সাজিষে এনে এই পশ্ড আমাকে 
প্রতারণ। করেছে ; তাই অকালে কুন্দ-কুস্থুম ঝড়ে পড়ল, রক্তে ভেসে 
গেল দেবতার বেদী। উঃ, বুকট। গেল, বুকটা! ফেটে গেপ। 

[ শ্রস্থান। 

কুগুল | [নিমাইয়ের হাত ধরিয়। ] আমি বুঝেছিলুম, এ তোমারই 
বড়যন্ত্র! বল ব্রাহ্মণ, বল--সেই দ্ুপ্ধপোষ্ত শিশু তোমার কাছে কি 
অপরাধ করেছিল? কেন মায়ের হাতে সভানের শোচনীয় মৃত্যু 
ঘটালে? তুমি হীন, অর্থপোভী, মিথ্যাবাদী জানতুম। কিন্তু তৃমি যে 


(১৭১ ) 


চণ্ডী [ চতুর্থ অংক 


এতবড় নারকী, তা কল্পনাও করিনি। বল,-তোমার গায়ে কি 
মানুষের রক্ত, না হিং পণ্ডর রক্ত! 

নিমাই। কথাটা তোমার পিতাকেই ভিজ্ঞাসা কর। 

ময়ুরধবজ | আমি কি তোমায় বলেছিলুম, গণিকাকে চণ্ডী সাজিকষে 
আনতে ? 

কুগতল। কে আছ এখানে? 


রক্ষীর প্রবেশ । 


মযুরধবজ । যেতে দাও, কুগুডল, যেতে দাও । 

কুগুল। তা হয় না পিতা। এই একটিবার আমি আপনার 
আদেশ অমান্য করব। এই কুকুরটাকে বেঁধে নিয়ে যাও। কংকণের 
চিতাঁর উপর আমি একে বলি দেব! ঘোষবাদককে বল নগরবাসীদের 
নিমন্ত্রণ করতে । ও 

নিমাই। জয় হক বাবা। আমাকে মারতে চাও মার, কিন্ত 
বাজাটাকে বদি রক্গ! করতে চাও, তাহলে তোমার পিতাকে ও বাঁচিয়ে 
বেখে না। 

[ রক্ষিসহ প্রস্থান । 

মযুরধবজ | চণ্ডী কোথায়? মা চণ্তী? 

কুগুডল। পিতা, নিষাদরাজ নিজের হাতে চণ্ডীর মনির খুলে 
দিয়েছিলেন। চগ্ডীকে নিয়ে আসবার জন্য আমাদের তন্থুমতিও দিয়ে- 
ছিলেন। কি বলব পিতা? শত শত সৈনিক বছ চে! করেও 
সেই ক্ষুত্র বিগ্রহ তুলতে পারলে না। 

মবুরধবজ | স্আমাক্স কি তুমি শিশু মনে করেছ? তুমি ছেচ্ছায় 
বিগ্রহ ত্যাগ করে এসেছ। 
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তীয় দৃষ্টী ] চণ্ডী 


কুগুল। সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করুন। 

ময়রধবজ | তারা তোমার ভয়ে মিথ্যা বলতে পাবে। 

কুগুল। আপনি নিজে গিয়ে দেখবেন চলুন। 

মযুরধবজ্জ। কোন কথ শুনব না! আমি এ তোমারই ষড়যন্ত্র ॥ 
"আমি জানি, কালকেতু আজ তোমার পরণাত্বীয়। অশ্বীকার করতে 
পার যে তুমি তার ভগ্বীকে বিবাহ করে এসেছ? 


কালকেতুর প্রবেশ । 


কালকেতু। আমার তরী সে নয় মনথারাজ। আমি তাকে 
কুড়িয়ে পেয়েছিলুম ৷ সে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের মেয়ে । আমর! তাকে 
ভদ্রলোকের মেয়ের মত লালন পালন করেছি। ব্যাধের ছোয়াচ তার 
গায়ে লাগেনি রাজ! । 

কুগুল। লাগলেই বা কি? আমি মান্যকে বিবাহ করেছি, 
'াতকে বিবাহ করিনি। 

ময়ুরধবজ | তারই যুখ চেয়ে তুমি বন্দীকে এনেছ, কিন্তু চণ্ডীকে 
আননি। 

কালকেতু ॥ তা-ও যদি হয়, তাতে দুঃখ কি আপনার? আমি 
পরাজিত, বন্দী; সমস্ত রাজ্যট'ই আমি আপনাকে উপহার দিতে 
'এসেছি। রাজ্য যখন আপনার, খন চণ্তীর বিগ্রহও আপনার ; 
শিশুর রক্তে কলিঙজের মন্দির অপবিত্র হয়েছে, ভ্রাবিড়ের মনদ্িরেই তার 
পূজোর ব্যবস্থা করুন। এই নিন মহারাজ, যে রাজদণ্ড আপনারাই 
“আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, আজ আমি ত। ফিরিয়ে দিতে এসেছি। 
বাজ থেকে আপনি শুধু কলিদের রাজ! নন. দ্রাবিড়েরও রাজা। 
1 রাজদণ্ড দান ] 
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চণ্ভীষজল [ চতুর্থ ক ৮ 

মযুরধবজ | তোষার দেওয়া ন! দেওয়ায় কিছুই বায় আসে ন|। 
যুদ্ধে খন আমারই জয় হয়েছে 

কুণ্ডল। এ মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিলে পিতা ? নিষাদ- 
নৈন্তের হাতে আমরাই বরং পরাজিত হয়েছি। নিষাদরাজ শুধু 
নরহতা! নিবারণের জন্য পরাজয় স্বীকার কবেছেন। 

মযুরধবজ | বটে! রাজা মযূরধবজকে মহত দেখাতে এসেছ? 
আমার বিগ্রহ চুরি কবে রাজ্যলাভ করেছিলে তুমি, সেই রাজ্য 
আমাকে দান করে জগতের হাততালি নিতে চাও, না? 

কুণগ্ডল । মহুতের মহ্ত্বকে ব্যঙ্গ করবেন না পিতা। 

মযুরধবজ | মহত্ব! আজ এসেছ মহত্ব দেখাতে, কাল করবে 
আবার আক্রমণ । 

কালকেতু । তাই যদি আপনার মনে হয়, মভারাজ এই 
আমি মাথা! পেতে দিলুম, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করে নিশ্চিন্ত 
হন। তবু আব আমার মায়ের এ মাটির রাজ্যে এক্তপাত 
বকাবেন না। [ নতজানু হইল ] 

ময্ররধ্বজ। মরতে সাহস আছে তোমার ? 

কালকেতু। পরীক্ষা করুন। 

ময়ুরধ্বজ | তবে তাই হক। 

কুণ্ডল। পিতা'_-দোহাই আপনার, অবিচার অনেক করেছেন 
আপনি, আর অবিচার করবেন না। অকারণ এই জলজ্যান্ত 
মানুষটাকে হত্যা করলে মহাপ্রলয় নেমে আসবে। 

মযুতধব্দ ; আরও মহাগ্রলয় বাকী আছে কুগুল? ডুবেছি যখন 
ত্বাক ডুবে যাব, দেখি কোথায় এর শেষ। 

কুণডুল। পিতা, আপনার হাতে এ পাপানুষ্ঠান আমাকে যেন 
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ভৃতীয় দৃশ্ক ] চণ্ডীবজ, 


দেখতে না হয়। আগে আমাকে হত্যা করুন, তারপর করুন: 
নিষাদরাজের শিরশ্ছেদ । 

মযূরধ্বজ | বন্দী, এ্রেতে অত্যাচার সয়েও তুমি স্বেচ্ছায় আত্মবলি 
দিয়ে জগতের বাহবা নিয়ে যাবে, আর আমি বয়সে বড়-_বংশে'। 
বড়-_শিক্ষায় বড়, আমি তোমার মাথা নিয়ে জগম্ধাসীর ঘ্বণার 
পর! তুলে নেব, এত নিরোধ আমি নই। ওঠ) ফিরিয়ে নাও 
তোমার বাঁজদণ্ড, ফিরে যাও তুমি তোমার রাজ্যে! তোমার 
রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে যদি মা চণ্ডীকে ফিয়ে পেতে হয়, তাহলে 
থাক মা তোমারই মন্দিরে, আমি চাই না চগণ্ডী। 

কালকেতু। মা যদি সত্যই মাহ্য, এইবার সে ফিরে আসবে" 
রাজা । প্রণাম । 

[ গ্রস্থান। 


অশ্রমতীর প্রবেশ। 


অশ্রমতী | ওগো শুনছ? মা এসেছে, মা। 

সকলে। মা? 

অশ্রমতী। হ্যা গো, পুতুল নয়, জীবন্ত মা। দেখবে এসো, 
দেখবে এসো. মন্দির-প্রাগণ আলোয় ছেয়ে গেছে। মা নিজে এসে 
দোর খুলে মন্দিরে ঢুকল,--আর সঙ্গে সঙ্গে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল" 
খ্ার একট! অভাবনীয় বিস্ময়? কে জানো? আমার কংকণ। 

মযুক্ধ্বজ। কংকণ! 

কুগুল। তুমি বলছ কিমা? 

অশ্রমতী | দেখবি জায়, দেখবি আয়। বোক। ছেশে, আমার মা 
কি পাখবের পুতুল? আমার মায়ের দয়! হলে জলে আগুন লাগে, 
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ভগ্তাগঙলল [ চতুর্থ অংক 5 
স্বতদেহে জীবনসঞ্চার হয়, পঙ্গু গিরিলজ্যন করে। কখনে। ত প্রণা 
করিসনি, আজ একবার ভক্তিভরে প্রণাম করবি আয়। 
কুগডল। তোমার মাকে “তুমি” গিয়ে প্রণাম কর মা। আমি 
এলিণাম কচ্ছি 'আমারঃ মাকে । 
[ অক্রমতী ও মধ়ুরধবজকে প্রণামপূর্বক প্রস্থান । 
অশ্রমতী। এস রাজা, মন্দিরে এস। 
[ ময়ুরধবজের হাত ধরিয়! প্রস্থান ॥ 
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পঞ্চম অংক। 


প্রথম দৃশ্য 
দ্রাবিড়-বাজপ্রাসাদ 
[ নেপথ্যে কালকেতু “ফুল্লরা” “ফুল্লরা” বলিয়৷ ডাঁকিতেছিল ] 


কালকেতুর প্রবেশ । 


কালকেতু । সাড়া দাও ফুল্পরা। এত ডাকছি, তবু কেন কথা 
বলছ না? ঘরে ঘরে তন্প তন্ন করে খুঁজনুম, কোথাও তোমায় দেখতে 
পেনুম না। কেন নুকিয়ে রইলে? তোমায় ন! নিয়ে চলে গিয়ে 
ছিনুম বলে কি বাগ করেছ? কেন সবাই কাদে? যাকে জিজেস 
করি, সেই চোখ মুছে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ফুল্পুরা, ফুল্ররা,__ 


শিশুক্রোড়ে টিয়ার প্রবেশ। 
টিয়।। দাদা,__ 
কালকেতু | ফুল্লরা কই টিয়া? 
রামসাগরের প্রবেশ। 
রামসাগর। মহারাজ,” 
কালকেতৃ। ফুল্পর! কই রাম, ফুল্পরা কই? 
সোনাবৌয়ের প্রবেশ। 
সোনা। ঘরে আমন মহারাজ। 
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কালকেতু। তোমাদের মহারাণী কই মা? কেন তোমর। চোখের 
জল ফেলছ? কোথায় আমার ফুল্পর ? 

সোনা, টিয়। ও রামসাগর । নেই। 

কালকেতু। নেই! ফুল্লপা নেই! আমার রামের স্বীতা, 
মহাদেবের সতী, হ্রিশ্ন্দ্রেরে শৈবা নেই! কে নিলে? আগুন 
লাগল 'না, প্লাবন এল নাঃ ঝড় বইল না, __ফুল্পরা চলে গেল? 

টিয়া। যাবার সময় এই একগোছ! ফুল ফেলে গেছে দাদ!। 
তুমি নাও, আমায় বিদায় দাও দাদ । যে ঘবে আমার বৌদি 
নেই, সে ঘরে আর আমি থাকতে পারব ন1। 

[ শিশুকে কালকেতুর কোলে তুলিয়া দিল ] 

কাপকেতু। তুই নে দিদি, তুই নে) বুকেব়ু রক্ত দিয়ে মানুষ 
করিস। ফুল ফেলে ?গছে বলছিলি না? তাই বটে, তাই বটে। 
ওর নাম রইল পুষ্পকেতু। ওকে সিংহাসনে বসিয়ে তোরাই রাজ্য 
শাদন করিস। যেখানে ফুল্লর নেই, সেখানেও কালকেতু থাকবে না। 

লোনা । এ আপনি কি বলছেন মহারাজ? আপনি গেলে 
আপনার গ্রজারা কোথায় থাকবে? 

রামসাগর | কে মুছিয়ে দেবে আমাদের চোখের জল, কে 
দেবে মাষের মত ক্ষতস্থানে প্রলেপ? 

টিয়া। মা চণ্ীকে কে বেধে রাখবে দাদা? 

সোনা। হাজার অপরাধ করেও কার কাছে পাব ক্ষমা? 

কালকেতু । মা. সব জানি মা, কিন্ত ফুল্লরা নেই? বাতাস থেমে 
গেছে, আলে। নিভে গেছে, আমার সব শক্তিসে নিয়ে গেছে ম!। 
আমার টিয়া রইল, ছেলে বড় হলে তাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিও। 
তুমি যেও না রাম) ভোমর] ভাই বোনে আমার প্রাসার্দে অচল 
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প্রথম দুষ্ট] চণ্তীমজ 


হয়ে থেকো, আর ম! চণ্ডীকে শক্ত ভোরে বেঁধে রেখো । কাদিস ন! 
দিদ্দি। তুই সুখী হ,তুই সখী হ। আর একট! কাজ যাকি। 
মংলা কই? আমার মা! অভয়! কই? 


মঙ্গল ও অভয়ার প্রবেশ। 


অভয়া। এই যে আমি এসেছি বাব। 

কালকে£ ৷ আয় মা, আয়। যাবার আগে তোঁকে তোর স্বামীর 
হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। তোরা যালনে মা। আমার থরে চিরদিন 
থাকিন তোরা, দাসী নয়, ছারী নয়-আমার দিদ্দির আপন জন হককে, 
আমার প্রজাদের আত্মার আম্নীষ হয়ে তোরা গাসাদ জুড়ে থাক। 

মঙ্গল। কালকেতু। 

কালকেতু। কে? 

অভয়া। নীলাম্বর ! 

কালকেতু। কে ঙমি? 

ম্গল। চেয়ে দেখঃ আমর! হরগোৌরী, আমরা মঙগল্চণ্তী। 
মর্তলীলা শেষ হয়েছে তোমার যাও বৎস, বর্গধামে যাও। 

[ গ্রস্থান। 

সকলে। মা, মা_ 

চণ্ডী । বর নাও পুত্র। 

কালকেতু। যা মা, তুই কলিঙ্গে ফিরে যা। তুই আমায় ঘরে 
থাকলে কলিঙ্গ যদি শ্বশান হয়ে যায়, চাই না আমি তোকে, তুই 
চলে ৰা, তুই চলে বা। 

চণ্ডী । ভয় কি গুত্র? চতীম্ঙগল একই সময়ে কলিগ আর 
্রাবিষ্ক ছুই রাজ্যেই বিরাক্ত করবে। বর নাও পুত্র, বর নাও। 


(১৭৯ ) 


চততীমনগ [পঞ্চম আক? 


কালকেতু। মানুষের দুঃখের শেষ হল না। অন্নবন্ত্রের অভাবে 
এখনে। মান্য কাদে, যমের লগুড়াধাতে এখনও ঘরে ঘরে অঞজনদী 
বয়ে যায়। বর যদি দিবি মা, এই বর দে)--আবার ফেন আমি 
আদি আমার এই দুঃখের খেলাঘরে, আমার দীনহৃত্ধী ভাইদের 
মাঝধানে। 
 চতখী। তথান্ত। 
কালকেতু। থয! দেবী সর্তভৃতেষু মাতৃরূপেণ মংস্থিত। | 
নমস্তশ্তৈ নম্তম্তৈ নমন্তন্যৈ নমো নমঃ॥ 
| কালকেতুর হস্তধারণ করিয় চতীর প্রস্থান। 
সকলে। জয় মা চণ্ডী, জয় মা চণ্ী। 





১৩ ৫ ৬ 
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